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মুখবন্ধ 


ডাঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ইয়োবোপে ছাত্র।বন্থায় অবস্থানকালে যেসব 
জাতীয ঙাবাপীদেব সংস্পর্শে এসেহিণেন এব” যাকিছু কবেছেন তা তার এই 
স্বতিকথায় শিপিবদ্ধ কবেছেন | খিনি ষ। জানেন তা শিখে যান, ইহাই বাঞ্ছনীয 
এব* এতদ্বাব। পববতা ইতিহাস লখকেব মাল-মসণ। স গ্রহে মাঘ ত| কববে । 
শাজকাল বাঙ্গলায় বিপ্রবান্দটোলণেব ইতিহাণ বলে এশক বৃহ বৃৃখ পুস্তক বেখ 
হচ্ছে। কিপ্ত দুঃখে বিষয় এই, এমব পুস্তক ২য় ধলা ৩ পক্ষপ। ৩গ্ষ্ট ব। “মহং- 
ভাব বিশেষভাবে পবিস্ফুট। অনেকেই বলতে চান তাব। বিশ্ব মামন্ালনেব হয় 
ন্ষ্ট| ন| হয পাবথী। কি এ সমাজতার্িক ৩খ্য ভাব ক অব1৩ নন শে 
কোন ব্যাপাবই এক| সপ্ঘঠিত হগ ন।। একট। বাঁজনীতিক-সামাজিক কাৰণে 
লোকেব অবিধিত মশে চাঞ্চল্য সঃ কবে। ৩াই ফুটে উঠে প্রকাস্তে লাকেব 
কর্মের মধ্য দিগে। যিনি এই চাঞ্চপ্যকে মমূর্ত কবতে পাবন তিশিই হন প্রবন্ত। | 
গাব যিনি এই বাজনীতিক-সান্|জিক চাঞ্চল্যকে অভিশধিত পথে নিয় যেতে 
পারেন তিনিই হন নেঙা। 

মহাপুকষ লেনিন বলে গেছেন, “বিপ্লব হি হয় শা ইহা! আসে ।  উয়েব 
সঙণ আাসে। সামাজিক চাঞ্চল্য 'লাকব মনে ওরঙ্স ডন্তোপিত কবে প্রপাং 
টি কবে। এই প্রবাহকে ঈপ্দিত কাজে লাগাণে পাবেন ধিনি তিনিই নে || 
সজন্য বলি) ' আমিই বিপ্লববহি, গ্্ী করেছি” ব| “আমিই সারথী হয়ে ত। 
টালাপাম” বলে অহমিকা প্রদর্শন কব! হাস্াম্পব বাপাব হ্য়। মনে পঞে। 
প্রথম অগতব্যাপী যুদ্ধের পর, খন অনেক ভূতপুব “অন্তবীণ” যুবক শিক্ষণার্থে 
ইয়োরোপে যান। তখন আমাব কানে আসে যে, আন্দামানফেরৎ প্রথম দলেব 
কয়েকজন কয়েদমুক্ত বিপ্লবী দেশে ফিবে নিজেদের অতীত কর্মে উপর বিদ্ধপ ও 
৪ উপহাস করতে থাকেন । তীদেব কথাব অর্থ--এই ছেলেখেলা আমবাই 
করেছি এবং আমর! এখন বিজ্ঞ হয়ে তা বন্ধ কবে দিয়েছি, অতএব তথাকথি৬ 
বিপ্লব আর হবে না। এতে অনেক বিশিষ্ট আন্দামানফেরৎ বৈপ্লবিক বিশেষভাবে 
মর্মাহত হন। আমারও তদ্রপ অবস্থা হয়। মনে হল, এই যে দেশে ও 
বিদেশে এত বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগ সবই কি কলিকাতার 
কয়েকটি অপক মস্তিক্ষ তরুণের তুবড়ীবাজীর খেল! মাত্র! অন্ধ অহমিকাপূর্ণ মানব 
নিজেকে একটি গতীর মধ্যে আবেষ্টন করে তাকেই জগত মনে করে। কিন্তু 
তৎপরের বাঙ্গলা ও ভারতের বিপ্লব আন্দোলন উপরোক্তদের মন্তব্যের বিপক্ষেই 
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সাক্ষ্য প্রান কবে। পুনঃ এই প্রকারের হাসিঠাট্রায় বাধ্য হয়েই আমার 
'অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস” বের হয়। আর আজও নান! ব্যক্তি নান। 
দৃট্টিভঙ্গীতে লোকাস্তরালের ব্যাপারকে লোকের গোচরীভূত করছেন । 

এতদ্দিন সাম্রাজ্যবাদীর চাপে সত্য ভালভাবে প্রকাশিত হয় নাই। 
অনেকেই আত্মগোপন কবে থাকতেন। সঞ্ল কর্মীর নামও প্রকাশ করা 
সম্ভব হয় নাই। ধীর! বৈপ্লবিক কর্মের সাথে সহানুভূতিশীল তারাও ভয়ে 
ভয়ে কথা কইতেন, মনের ভাব মনেই বাখতেন। দৃষ্ান্তত্বরূপ একটি ঘটনা 
উল্লেখ কবব। ১৯৩ খুস্টান্বেব পরে কোন এক পার্কে বেড়াবার সময় একজন 
প্রৌঢ় বাঙ্গালী ব্যারিস্টাবেব সঙ্গে আমাব আলাপ হয় এবং কর্দিন এক সঙ্গে তথায় 
পদচারণা কবি। পরে ১৯৩৫ থুষ্টাবে আমি দক্ষিণ কলকাতাব এক রাস্তায় 
দাড়িয়ে আছি, “দখি তিনি কাগজ নিয়ে আসছেন। আমাব তথায় দাড়াবাব 
কারণ জিজ্ঞেস কবাব পব তিনি বললেন, চলুন, আমি নৃতন বাড়ি করেছি, 
দেখবেন চলুন। খলে আমার হাত ধবে তার বাড়ি নিয়ে গেলেন। বাডি 
দেখিয়ে আমার এক প্লেট সন্দেশ খেতে দিলেন। খাবার সময় আমার কানে 
কানে বললেন, “আমি বীরেন চট্টোপাধ্যায়কে জানতাম। প্যারিসে ম্যাভাম 
কামার সাথে সাক্ষাৎ করেছি।” তারপর এল 'অমলেট, টোস্ট ও চা। এতক্ষণে 
বুঝলাম এত আদর আপ্যায়নের মূল কোথায়। ভয়ে লোকে প্রাণের কথা! খুলে 
বলতে পারেনি । 

খ্বাধীনতা আন্দোলনের ধার! বিভিন্ন প্রকারে যায়। কখনও তা! আইন সভায় 
শাসকশ্রেণীর বিপক্ষাচরথে পর্যবসিত হ্য়। আবার কখনও কখনও মান্য বিস্ষুন্ণ 
হয়ে সন্ত্রাসবাদের কার্য করে অত্যাচারের প্রতিশোধ নেয় এবং বিপ্লবের 
আয়োজন করে। উনবিংশ শত।বীর শ্রেষ্ঠ বৈপ্রবিক ইটালীর মহামন! ম্যাটসিনি 
ধঘলেছেন, “অস্থ ব্যবহারে বঞ্চিত ম্বদেশপ্রেমের কাছে সম্ত্রাসবাদই শেখ অস্ত্র ।” 
এইজন্তই ভারতেও নরমপন্থীদের ব্যর্থঘত|৷ ও গরমপন্থীদের বকবকানির অসারতার 
ফলে নিপীড়িত লোকদের প্রতিভূ হয়ে তরুণরা! সন্ত্রাসবাদ গ্রহণ করেন। ইহা 
কারো সখের খামখেয়ালীগ্রস্থত নয়। লোকের অবিদিত মনের কোঠায় ত। 
ছিল বলে জাগ্রত হয়ে দন্তরাঘাদ অথবা বৈপ্লবিক আন্দোলনের ধারাবাহিক 
অঙ্থ্ঠানসমূহে সমূর্ত হয়ে উঠেছিল। 

বিপ্লব আন্দোলন রুশে এবং ইয়োরোপে নানাভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 
এদেশেও তাই । এই জানদোলদ কর্খনও অহিংস্ভাবে, কখনও লহ্ংগভাবে 
গাথটিত হয়। ইয়োকোপের জাতীয় জাগ্বোলনঞখলি সহিতষ্কাবেই খায়েছে 
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কিন্তু সামাতিক ও আমিক আন্দোলনগুলি অহিংসভাবে হয়েছিল । এই অহিংস 
আন্দোলন একটি নৃতন পন্থায় পরিচালিত হয়। ইয়োরোপের এনাফিস্টদের 
অবশেষে দিব্যজান হয় যে, ব্যক্তিগত সম্াসবাদ প্রয়োগ হবার! শ্রপীগত রাষ্ট্রের 
অবসান হবেনা । তখন তারা ব্যক্তিগত সন্াসবাদ (10015140211:01101151)) 
ত্যাগ করে সমাজগত সন্ত্রাসবাদ (4855 06110115209) প্রয়োগ করতে লাগলেন । 
এই প্রণালীর মধ্যে পড়ে বয়কট ( বর্জন), স্াইক ( ধর্মঘট ), ও প্যাসিব-বরেজিস্টেন্স 
( নিক্রিয় প্রতিরোধ )। এইগুলিই বর্তমানের এনাকিস্ট ঘারা "সিপ্ডিকালিস্ট' বলে 
আজ নিজেদের পরিচয় দেয় তাদের শেষ অস্ত । তন্মধ্ো প্রধান নিষ্ধিয় প্রতিরোধ । 

ভারতে মহাত্মা গান্ধী পিখ্রিকালিস্টদের এইসব পন্থা স্বাধীনত! আন্দোলনে 
প্রয়োগ করেন । আইন বাঁচিয়ে মান্ষ অহিংস হতে পারে বটে, কিন্তু মলত্াত্ের 
দিক দিয়ে তা অহিংস নয়। নিজের ইচ্ছা অন্তলোকের ব। লোকসমষ্রির উপর 
ফলান অহিংস নয । ইয়োকোপের কোন কোন মনিষী এব বিপক্ষে বলেন যে এও 
সম্্াসবাদ | যাই হোক, অহিংসবাদ ও হিৎসাবাদ উভয় প্রণালীই ভারতের স্বাধীনতা 
আন্দোলনে প্রয়োগ করা হয়েছিল | এইজন্য এক পম্থাকে উচ্চাসন দেওয়া! এবং অন্ধ 
পগ্থাকে নিন্দা! বা ঘ্বণ! করা, এতে কেবল শ্রেণীগত পক্ষপাতহষ্টতা প্রকাশ পায়। 

ডাঃ ভটাচার্য তার বিদেশের অভিজ্ঞতা এই পুস্তকে বিবৃত করেছেন। এতদিন 
সামত্রাজাবাদের চ।পে সব ধামাচাপা ছিল। আজও যে সে অবস্থা অতীত হয়েছে, 
তা মনে হয় না। কারণ, বৈপ্রবিক সম্পকীঁয় ফিলম্‌ বা নাটক স্বদেশী সেন্সরের 
কাঁচিতে ক্তিত হয় বলে শোন! যায় । এই জন্তেই «কামিনী ভট্টাচার্য মহাশয়ের 
হবদেশীযুগের গান “শাসন-সংযত কণ্ঠ জননী গাহিতে পারি না গান 1” সতত 
মনে হয়। কিন্ত, গ্রীক পুরাণের মাইদাস রাজার গল্পের স্তায়, সত্য তথ্য গোপন 
করার জন্তে রাজার চাকরকে মাটিতে পুতে ফেল! সত্বেও তার চিৎকার মাটি ফুঁড়ে 
বের হল--“মাইধাস রাজার গাধার কান।” তন্ত্রপ, ঘ্বণা, উপেক্ষা ও সেন্সরের 


কাচি সত্বেও দেশের ছেলেমেয়েদের স্বার্থত্যাগ ও আত্মত্যাগের কথা আজ দেশের 
আকাশে বাতাসে গ্রতিধ্বনিত হচ্ছে। দেশের লোকের কার্ষকারিতা শক্তি 


(8,৪০৩ ০৪8০1) এতদ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে । তদ্দ্রপ, বিদেশে ল্যাঙ্গা, ফকির, 
ছেড়া কাপড় পরা, কপর্দকশুন্ত তরুণ ও যুবক ছাত্রদের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
জন্য স্বার্থত্যাগ ও আত্মান্থতি জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায় । ইহাকে 
অস্বীকার করা যায় না। মাটি ফুঁড়ে তাবের হচ্ছে। এই যুবকের ষে বৈদেশিক 
গভর্ণমেপ্টসমূহ্র সাথে সহযোগিতা! করে দেশের শ্বার্থীনতা আন্দোহন প্রচেষ্টায় 
ব্যাপৃত ছিলেন তা আত্তর্জাত়িক ইতিহাসেন্ন একটি অন্ধ । রুশ বৈপ্লবিক নেতা 


| ৬] 


টটগ্ধি তার [9 79০6106 0? [৩11011410 পুস্তকে মৃকব্বিয়ানা কবে বলেছেন 
"ভাবতীয় ও ঈজিপ্টেব জাতীয়তাবাদীরা যে জার্মান কাইজাব গভর্ণমেন্টেব সাহাষ্য 
শিষেছিল তা তাবা ভুল কবেছিল, কাবণ এই গভর্ণমেন্ট সাম্রাজ্যবাদী |” কিন্তু 
আমি এ বিষয়ে জার্মান কমুননিন্ট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল লিবরেন্টকে 
সাক্ষাংকালে বলেছিলাম, “ইংবাজ আমাদের পরাধীন কবে রেখেছে, অতএব 
তাবা আমাদেব শত্রু, ইংবেজেব শত্রু আমাদের মিত্র ।” উত্তবে লিবরেস্ট মহোদয় 
বলেন, “আমি ইহা বুঝি” হিটলারও তাব আত্মজীবনীতে ভাবতীয় জাতীয়তা- 
বাদকে কটাক্ষ কবে লিখেছেন, উদ্দেশ্য ই'বেজগ্রীতি দেখানো » কিন্তু নিজেই পরে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময ভাবতীযদেব বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন। স্থভাষচন্ধ 
বন্ধুকে নেত। বলে মেনে নিযেছিল এবং যে স*ঘ তথায গঠিত হয় তাতে কোন 
কান প্রবাসী পুবাতন ভাবতীয় কমিটিব সভ্যও তাব সাথে সহযোগিতা কবেন। 
আাসল কথা, বাজনীতি ক্ষেত্রে "গবজ বড বালাই” প্রধান মস্ত । 

আমেবিকা স্বাধীনতাসমরকালে ফ্রান্স ও স্পেনেব সাহায্য নিয়েছিল, 
ইটালীও ফ্রান্সের সাহায্য পেয়েছিল। গ্রীস সর্ব ইয়োরোগীয়দের এবং বাষ্- 
সমৃহেব সাহায্য 'পয়েছিল। আব ম্বযং লেনিন ও তাঁর দলবলকে কাইজার 
গভর্ণমেন্টেব সাহ।য্যে রুশে গিয়ে বিপ্লব করতে হয়েছিল। ভারতীয়দেব তাহলে 
অপবাধ কি? ১৯১৭ সালে জার্মান গভর্ণমেন্টেব বিশ্বস্ত ব্রেজিলেব এক ভদ্রলোক 
মামাদেব বলেছিলেন £ “যুদ্ধের পূর্বে দুজন ভাবতীয় বৈপ্লবিক সেপ্টপিটার্স বাগে 
ভারতেব স্বাধীনতা প্রচেষ্টায় সাহাষ্যপ্রার্থী হযে কশ গভর্ণমেণ্টের কাছে যাতায়াত 
কবেছিলেন। তা শুনে আমি তথাকাব জার্ধান গভর্ণমেণ্টেব বাজ-প্রতিনিধিল 
দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কিন্তু তিনি এ ব্যাপাবকে উপেক্ষা করেন । এই ছুই বৈপ্লবিক 
কে এবং কোথা থেকে এসেছিলেন তা আজও আমাদের অজ্ঞাত। তন্ত্র 
ুদ্ধেব প্রারস্তে আমেবিকাস্থ ভারতীয় বিপ্লবীরাগড জার্মান গভপমেপ্টের সাহায্য 
প্রার্থী হন। এসব কথা আমি অন্যত্র বিবৃত কবেছি। এক্ষণে, বিদেশস্থিত 
ভারতীয় বিপ্রবীদেব কার্যকলাপ লোকের দৃঠি আকর্ষণ করছে। অন্তান্ত লোক 
দ্বারাও এ বিষয়ে অন্থসম্ধান চলছে। শুনেছিলাম খোদ গভর্ণমেন্ট এ বিষয়ে এক 
পুস্তক লিখাবেন এবং তার জন্যে বিদেশ থেকে মাল-মশলা সংগৃহীত হচ্ছে। 
১৮৫৭ সাল থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত একটাই ইতিহাস ছুই খণ্ডে বেরোবার 
কথা ছিল। তার সংক্ষিপ্তসার (55702918) প্রন্ততও হয়েছিল কিন্ত শুনছি, 
জানিনা ফোন অজ্ঞাত কারণে, উপস্থিত তা স্থগিত আছে। 

ডাঃ ভট্টাচার্য নিজে বৈদেশিক কমীদের বিধয় বা জানেন তাই এবং নিজে ব। 
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করেছেন তাই এই বইয়ে বিবৃত কবেছেন। এই বই বিদেশে বৈপ্রবিক কার্ধীবলী- 
সম্পফিত সংবাদের জান বৃদ্ধি কববে। তবে ছু-এক স্থানে সামান্ত ভূলভ্রান্তি আছে 
যথা, তিনি লিদ্দিককে তৃকার প্রেরণ কবেছেন। ভাঃ পিদ্দিক গোডাতে বালিন 
কমিটির সভ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তারপর অধ্যাপক হবউইচের কাছে আরবী 
পড়তে ব্যাপূত থাকেন এবং কোন এক সময়ে দেশে প্রত্যার্তন করে শিক্ষাকর্মে 
নিজেকে নিযুক্ত করেন । তুকাঁতে অন্যান্ত লোকেরা গিয়েছিলেন যখ', তারকনাথ 
দাস, বীরেন্দ্রনাথ দ।সগপ্ত, ভ্রিমূল আচাবিয়া, ল্যাডলিপ্রাদ বর্জা, কেদাবনাথ, 
কেরসান্প) বসস্ত দিং। এ'দেব মধ্যে কেদাবনাথ, কেরসাম্প ও বসন্ত লিংকে 
ইরানে ইংবেজবা নিহত কবে । এইস্থলে আরও গুটিকতক কথ বলতে চাই। 
আমীন বলে এক যুবক প্যাবিসে আত্মহত্যা করে। অতএব তাব ভাবতে 
রাজসাক্ষী হওয়া সম্ভব হয় ন|। ১৯১২ সালে কষ্ণবর্ধার সোশিওলজিস্ট কাগজে 
সে স*বাদ বেব হয | পরে ১৯১৫ সালে বালিনে চট্টোপাধ্যায়েব কাছে তাব মৃত্যুব 
কাবণ জিজ্ঞাসা কবি। তিনি বলেন, আমীন ক্ষোভে আত্মহত্যা করে। আমি 
১৯১৫ সাঁলেব মে মাসে বালিনে উপনী ত হই। লগ্নে সাভাবকরকে জেল থেকে 
উদ্ধাব করবার ক। হয়। কিন্তু ধাব উপব তদ্বিবেব ভাব ছিল, তিনি ফিরে এসে 
এক 0০০1. 8 8811 51019 বলেন যে, বাস্তাব লোক তার কাছ থেকে টাকা 
কেডে নিয়েছে, ইত্যাদি। চট্টোপাধ্যায় ইহা আমাকে বলেন। তৎপখ, 
চট্োপাধ্যায়কে আমি বলি £ আমাব ১৯০৭ সালে জেলের পব আমাব মাকে 
মহিলা সংঘ অভিণন্দন দিবার কালে, উত্তরম্ববপ আমাব মা বলেন, "্ভুপেনেব 
কাজ সবে আবস্ত হযেছে, আমি তাকে দেশেব কার্ধে দিলাম 1” আর তোমাৰ 
ভগ্নী সবোজিনী তোমাব বাপেব জবানবন্দী দিয়া গভর্ণমেণ্টকে চিঠি পাঠায় যে, 
তোমার কার্ষের সহিত কোন সহানুভৃতি নাই । তোমাকে কোন অর্থ সাহাযাও 
দেওয়া হয় না। ইহাতে চট্টোপাধ্যায় বলে : আমার তৃতীয ভগ্ীর সহিত ফ্রান্সে 
সাক্ষাথকালীন তিনি বলেন, বাব। এবন্প্রকারেব কোন জবানবন্দী দেন নাই। উহা! 
সরোজিনীর ম্বকপোলকল্পিত। উহাতে বিশ্বাস করিও না, ইত্যাদ্দি। যুদ্ধের 
অবদানেব পরে, চট্টোপাধ্যায় তাঁর পিতার শেষ যে বাণী লোকমুখে শুনেছিলেন তা 
এই £ “আমার জোষ্ঠপুত্রকে বোলো, মে যে পথ নিয়েছে, সেই পথেই যেন থাকে । 
ইছা চট্টোপাধ্যায় আমাকে বলেছিলেন । অলমিতি বিস্তরেন। ইতি 


ওনং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্াট 
কলিকাতা-৬ ভ্রীভূপেজনাথ দত 


৯১৯/১৯৫৮ 


গ্রন্থকারের বক্তব্য 


হ্বদেশীযুগে শুনিতে পাই যে ১৮৫৭ সালের অক্টোবর মাসে 01706 0111 
3178 ইয়োরোপে গিয়া ভারতবর্ধকে বৃটিশ বন্ধন-মুক্ত করিতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। কিন্ত আমর! ইয়োরোপে গিয়া! ইহার প্রবাদমান্ত্র গুনিয়াছি, কোন 
ধতিহাসিক তথ্য আমরা কাগজপত্রে আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। বাগীবর 
বিপিনচন্ত্র পাল, ম্যাডাম ভিকাজী কামা॥ শ্থামাজী কৃষ্বর্মা ও অন্যান্্ বয়োংজযো্ 
বিপ্লবীগণ বলেন যে তীহারাও এপ প্রবাদ গুনিয়াছেন। সম্প্রতি ১৯৫৪ সালের 
১৫ই আগস্টে শ্বাধীনতাসংখ্যা বন্মতীতে হ্ব্গীয় তারানাথ যায় 9006 0011) 
910%-এব উক্ত প্রচৈষ্টা-নিদর্শক ১৮৮৬ সালের প্রচারিত একখান! ঘোষণাপক্রের 
অনুলিপি প্রকাশ কবিয়াছিলেন। আমরা উক্ত ঘোষণাপত্রের কোন অন্থুলিপি 
কোথাও দেখি নাই। স্থৃতরাং “ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা” গ্রন্থে 
উত্ত 10110 51181) সম্পর্কে কোন আলোচন! করি নাই । এই গ্রন্থে বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথমভাগ হইতে পত্তিত শ্ঠামাজী কৃষ্ণবর্মাকেই ইয়োরোপে প্রথম 
ভারতীয় বিপ্লববাদী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। 

এই পুস্তক সংকলনে আমার পরম স্বেহতাজন কল্যাণীয়। কুমারী ক্ষম! সেন, 
বি-এ, ও আমার কনিষ্ঠ! কষ্ঠা। কল্যাণীয়া অরুনিম1 নানাভাবে সাহায্য করিয়াছে। 
এতত্তীত অপব ছুইটি ন্নেহভাঙখন তকণ শ্রমান স্মরেন্্রনাথ পাল ও তাহার 
পাতা শ্রীমান অধীবেজ্্রনাথ পাল আমাকে আমার বুদ্ধবয়সে প্রায় দৃষ্টিশক্কিহীন 
অবস্থায় সর্যতোভাবে সাহাধ্য না করিলে আমার এই পুস্তক সংকলন দুর 
হইত। 


বিষড়। 
১৩ই সেপ্টেম্বর শ্রঘবিনাশচন্ত্র ভট্টাচার্য 


১৪৫৮" 


দ্বিতীয় মুদ্রণ সম্পর্কে 

ইয়োরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা বইটি বহুদিন যাবত ছাপা নাই। অথট 
ইয়োরোপে ভাবতীয় বিপ্লবীদের সম্পর্কে সঠিক তথা জানতে হলে এই বইটির 
প্রয়োজন অসাধারণ। 

এনেকেই ইতিমধ্যে ভাবতীয়দের বিদেশে বৈপ্লবিক কর্মকাও সম্পর্কে ইতিহাস 
রচনা! করেছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে করবেন। ডাঃ অবিনাশচন্ত্র ভট্রাচার্ধের 
বইটি ইয়োরোপে ভার তীরগণের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের তথ্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য 
মাল-মসলা সরবরাহ করে ভবিষ্যৎ ইতিহাস গ্রণেতাদের সহায়ক হবে-__এ কথা 
মনে রেখেই প্রায় কুড়ি বছর পবে এই বইয়ের পুনূ্রণ হলো। 


১৩1৩1৩৯ প্রকাশক 


গ 


ব্যয় গৃঠঠা 
১। ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লবরাদী.. -; ১০৩৪ 
পণ্ডিত ই।মাজী ক্ষবর্ম 
২। বর্তমান ভারতের প্রবীণ ওম স্বাধীন তা-সংগ্রামী ৩১-৪২ 
সর্দার ঠি' বাওজী রাণা 
৩। ম্যাডাম ভিকাজী বোস্তম কামা * ৪৩-৫১ 
৪| বিপ্লবী বীরেন্্রণাথ চট্টোপাধ্যায় ৫২-৬, 
&| বাব দাভারকব ৭ ৬২-৮২ 
৬। লঙুনে প্রথম ভার তীয শহীদ ১ ৮৩-৯৮ 
মদনলাল ধিংড়া 


৭| বাগিনে ভারত-উদ্ধাব উদ্ভোগ ১ ৯৯১২৬ 


ইয়োরোপে প্রথম ভারতীয় বিপ্লববাদী 
পণ্ডিত শ্বামাজী কৃষ্ণবর্মা 

১৯০৫ খুষ্টাবের প্রথমদিকে সাপ্তাহিক “হিতবাদী” পত্রিকায় 
একটি ক্ষুদ্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। সংবাদটি ছিল বিশ্বদূত বয়টার 
প্রেরিত। তার শিবোনাম! ও মর্ম ছিল নিশ্নৰপ £ 

অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ের সংস্কৃত ভাষার প্রাক্তন অধ্যাপক পণ্ডিত 

শ্তামাজী কৃষ্কবর্|। গুনে “ভাবতীয় হোমরুল সোসাইটি” প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছেন। এই সমিতির উদ্দেশ্তা ভারতবর্ষে “হোমরুল” প্রবর্তন করা। 
আয়ার্লণ্ডের হোমরুল আন্দোলন হইতেই সম্ভবত £ পণ্ডিতজী ইহার 
অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তিনি নিজেই এই সমিতির সভাপতি । 

"হিতবাদী” সম্পাদক দেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্ম কাব্যবিশারদ মহাশয় বিপুল 
উৎদাহ নিয়া সেকালে ভাবতে প্রায় অপরিচিত পর্ডিত কৃষ্ণবর্মী সম্পর্কে লেখনী 
চালনা করিয়া ভারতে হোমরুল প্রবর্তনের চেষ্টা যে খুবই স্তায়সঙ্গত ও অবস্ঠু 
কর্তব্কাজ তাহা প্রচার করেন। শ্রামাজী কৃষ্ণবর্ার এই উদ্যম যে খুবই 
প্রশংসনীয় এবং তিনি যে দেশবাসীর অকু শুভেচ্ছা, সহানুভূতি ও সর্বপ্রকার 
সাহাষ্য পাওয়ার যোগ্য স্পষ্টভাষায় একথা! ঘোষণা করেন। 

“হিতবাদী” পত্রিকায় এই সংবাদ প্রকাশ এবং সম্পাদকীয় স্তত্তে এই উন্তমের 
উচ্মৃসিত প্রশংসা! অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখনও স্বদেশী আন্দোশশন 
পূর্ণোন্ঠমে আত্মপ্রকাশ করে নাই। কিন্তু বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদে 
বাংলার আকাশ বাতাস তখন ধূমায়িত হইতে শুরু হইয়াছে--সর্বত্র প্রতিবাদ 
সভা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ঠিক তেমনই একটি গ্রতিবাদ সভা অনুষিত হয় তপু 
জেলার ক্রাহ্ষণবাড়িয়া৷ শহরে। ছাত্র যহলে “হোমরুল সোলাইটি' গঠন করা 
সম্পর্কে আলোচন| হইল কিন্তু ইহাকে বাস্তব রূপদান করা সম্ভব হইল ন। 
কারণ সে সময়ে যে স্ব সড়া সমিতি হইতে দেপ-সেধাধূলক কাজ চালান হুড 
তাহার মধ্যে বাশবাড়িয়। শহরের “লেবক-সেনা" রাতীত অপর সবখলিই ছিল 
যাজনীতি-য্জিত, যথা) “নুমীতিসঞ্ারিদী পড়া, 'জাদধাযিনী সা 'থমতিদারিমী 
সন্ধা! ইত্যাদি। ছা্নের “হোমরুল লোসাইটি” গঠনের উ্তমকে বয়োজোঠগণ 
সমন করিলেন দা। 


& 


«ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট” পত্রিক 


১৯০৬ খুষ্টাবধে বরিশালে “বেঙ্গল প্রভিশ্সিয়েল কন্ফাবেন্স” ভার্দির। যাইবার 
পর, বাগ্মীবর বিপিনচন্্র পাল, শী অববিন্দ .খান, রাজ। বোধ চগ্্র মল্লিক প্রমুখ 
নেতৃবৃন্দ কয়েকজন উৎসাহী তরুণ দেশকমীসত পূর্ববর্ধে চরমপন্থী ( ৮৮090056) 
মতবাদ, জাতীয় বিদ্ভালয় প্রতিষ্টা ও স্বেচ্ছাসেণক বাহিনী গঠনের আবশ্তকত। 
সম্বন্ধে গ্রচার করিবার অভিপ্র।য়ে গমন করেন । রাঙা সথবোধচন্ত্র ব্যতীত অন্ত 
সকলে চাধপুর, নোয়াখালি ও কুমিল্লা সভা করিয়। ব্রাঙ্ষণবাড়িয়াবাসীর আমন্ত্রণে 
মে মাসের মধ্যভাগে সেখানে গিয়াছিলেন। উঞ্তধলে জাতীয় সঙ্গীতের গায়ক 
ছিলেন শ্রতিল্লাসকর ধন্ত। ছুই ধ্সব পরে শি মাণিকতল। বোমার মাখলা ও 
আলীপুর বোমাগ মামলা দিত হইরা আন্দাম।নে নির্বাসি৩ হন। 


ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এক মহতী জনসভায় বিপিণচজ্ঘ ভাষণ দিলেশ। তীহাগ 
ভাষণে শ্রোতৃমণ্ডলী মুগ্ধ হইল। ভ্ভূওপূর্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি হইপ। এ৩খড় 
বিরাট সভা ত্রাদ্ধণবাড়িয়। সহরে ইতিপূর্বে আগ হয নাহ । সভার উদ্বোধনে 
শ্রাউল্লাসকর কয়েকজন তরুণ সহ বিপিনচন্দ্র পচি৩ সঙ্গীত গাহিলেন। 


“বাজায়োনা আর মে।হন বাশী 
প্দ্ব রূপে ভীম বনে প্রকাশ পরাণে আলি ।” 
ডাক্তার সথন্দরীমোহন দ|স প্রচিত গঙ্গী ত 
"আমরা চাইণ| ৩ শিক্ষা 
আমরা পেয়েছি নণ দীক্ষ।”ও গীত হইল | 
পর দিন প্রভ।তে শ্রস্থরেশচন্্র দেখ আমাদের কয়েকজণ অত্যুৎসাহী ওরুণকে 
ভাকিয়। নিয়া দেখা ইলেন শ্যামাজী কৃষ্ববর্মী সম্পাদিত ইংরেজী মাপিক পত্রিক। 
“ইিয়ান সোশিওলজিদ্ট” | এক বশর পূর্ব হইতেই এই পত্রিকাখানি লগুনে 
প্রকাশিত হইতেছিল। আম] কয়েকটি সংখ্যা দেখিলাম, কিন্তু তৎকাণে 
৪০০1০-0116102] প্রবন্ধগুলিপ মর্ম উপলব্ধি করার মত ইংরেজী জ্ঞান আমাদের 
ছিলন।। শ্রউল্লাসকর দত্ত কয়েকটি অংশ পাঠ করিয়। শুনাইলেন এবং বুঝাইয়া 
দিলেন। প্রবন্ধ গুলিতে স্পষ্ট ভাষায় অটোক্রেশী, বুরোক্রেসী এবং ভেদ- 
পটিসমের একমাত্র প্রতিকার যে প্যাসিভ এঞজিস্ট্যান্স তাহার উল্লেখ ছিল। 
১৯০৫ থুন্টান্বের ডিসেম্বর সংখ্যায় 0৪78115] 00৬০17700৩1 প্রতিষ্ঠার পক্ষে যুক্তি 
ছিল। আমর! উল্লসিত হইলাম, জাতীয় ভাধের এক নৃতন দৃশ্য আমাদের 
সামনে উদঘাটিত হইল। 


শ্টামাজী কৃষ্ণবর্ম! কে? 

যখন ভারতে প্রথম স্বাদীন তা সংগ্রামের দামামা বাজিয়। উঠিয়াছে, ব্রিটিশের 
দর্প ও দস্ত চূর্ণ করার জন্য সমগ্র ভারতের অগণিত বীগ সেনানী বদ্ধ 
পরিকখ, ঠিক সেই সমযে, ১৮৫৭ খুন্টাব্ধেব ৪ঠ অক্টোবর ভারতের 
পশ্চিম উপকূলে, কচ্ছ গ্াজোর (09০ ) খান্দাতী গ্রামের এক ধগ্বিদ্র ভাসাণী 
( ৬8103911) পবিধারে শ্যামাজী এন্গ্রহণ কবেন। মান্দভীর প্রাথমিক 
বিদ্াপণযেই তাহার শিক্ষা শু হয, তাবপণ কাচ্ছ -স্টটেব রাজধ।শী ভুজের ইংপেজী 
বিছ্ভপয়ে তিনি অধ্যয়ন কপেন ৷ ১৮৬৭ খুষ্টান্ে দরিদ্র 'মধাবী শ্বামাজীর মাতৃ 
বিযোগ হইপ, পি৩| 'বাশ্বাই সহবে একটি বাবসাপ্রতিগানে কাজ কবিষা সামান্য 
অর্থেপাজন কখিতঠৈন। সেই সমধে বন্ধণাবেক্ষণেব জন্য তাত মাতামহী 
আসিয়। উপাস্তও হইলেন, ৩থাপি শ্ত/মাজীপ পিত। পুত্রকে বোঞ্ধ।ই নির। শিক্ষা 
দাণের এগ্ উদগ্রীব গহিলেন। কিন্তু অর্থাভাবে তাঙাব মনোবামন। পু করিতে 
পারিতেছিপেন না । পবে মথুবাদাস ল।ভাজী নমীর জনৈক পরঠি ওত্রতী ভাটিয়। 
ব্যখসাধীন অর্থান্কুলো পুত্রকে বোম্বাই শিধ। উইপমন হাইঞ্চলে ভতি কবিলেন। 

শ্যাম।জী উক্ত স্ুণের পণীক্ষাস্মূণ্ে প্রথম স্থান মধিকার কৰিয়। আত্মীয় ম্বজন 
ও শিক্ষকগণকে মুগ্ধ করিতে সঙ্গন হইলেন । তাহা পৃষ্ঠপোষক মথুপাদাস 
ভাটি! সম্প্রণায়ের পুক্ষান্ুক্রমিক পুরোঠি ৩ বংশের শান্ধী বিশ্বনাথকে অঙ্গরেধ 
করিয়। তাহাকে বিশ্বনাথের প্রতিষ্ঠিত “সংস্কৃত পাঠশালায়” সংক্কত অধ্যয়নের 
হ্যোগ করিয়া দিলেন । 

উইলপন স্কুলে যেমন তিমি সহপাঠীদের মধ্যে সর্বোত্তম ছাত্র খলিয়। প্রশংসিত 
হইতেছিলেন সংস্কৃত পাঠশ।নাম্গ তিনি কৃতিত প্রদর্শন করিয়া পণ্ডিতগণের 
প্রশংসাভাজন হইলেন। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কৃত পাঠশালায় সংস্কতে জ্ঞান 
অর্জন করিয়াই তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে বহুবিধ সুযোগ হ্থবিধা লাভ করেন ) 
কালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিষ্ভালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদ্দে সযাপীন হইয়া ভারতের 
গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। 

শ্ামাজী “গোকুলধাস কাহানদাস পারেখ” বুত্বি লাভ করিলেন এবং এজন্য 
তাহাকে “এলফিনস্টোন হাইস্কুলে” ভতি হইতে হইল । এই স্কুলে সত্বরই তীহার 
কৃতিত্ব তাহাকে বোম্বাইয়ের এক প্রসিদ্ধ ধনী শেঠ ছাবলদাসের পরিবারের 
সহিত পরিচিত হওয়ার হ্যোগ দিল। উক্ত শেঠজীর পুত্র রামদাস ছিল 
শ্যামাজীর সহপাঠী, সে শ্যামাজীকে নিজ পরিবারে নিয়া তাহার পিতা 


মাতার নিকট তাহাদের শ্রেণীব সর্বোত্তম ছাত্র বলিয়া পরিচিত করিল। 
তাহাতেই শ্যামাজীকে জামাতারূপে বরণ করার আকাঙ্জা শেঠ ছাবলদাস এবং 
তাহার পত্বীর অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিল । শেঠজী ১৮৭৫ খুষ্টাবে অষ্টাদশ বংসর 
বয়স্ক শ্টামাজীর সঙ্গে ষোড়শী বধিয়! কন্তা ভান্মতির বিবাহ দিলেন । 

ইতিমধ্যে শ্টামাজীর সংস্কৃত জ্ঞান (বোণ্াইয়ের সমাজ সংস্কারকদল, বিশেষ- 
ভাবে ভাটিয়! সম্প্রদায়ের ধনী ও সম্মানী নায়ক মাধবদাস ও রঘুনাথ দাস ও 
স্তাহার সহকর্মীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ কবিল। তাহারা বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে 
শাস্ত্রীয় অন্ুশাসনেব প্রকৃত ব্যাখ্য। কবাব জন্য তাহাব সাহাধ্যপ্রার্থি হইলেন 
এবং ইহাতে শ্তামাজীর খ্যাতি “বান্থাই অঞ্চলে প্রচারিত হইল। তিনি বিদ্বজ্ঞন- 
মণ্ডলী ও সমাজ সংস্কাবকগণেব সঙ্গে সংস্কঙশাস্ত্র সম্পর্কে আলোচন। এবং বাক্‌- 
বিতগ্ডার স্বযোগ পাইলেন । ১৮৭৫ খুস্টান্দেই অক্সফোর্ডেব সংস্কৃতির অধ্যাপক 
বিখ্যাত মনিয়ার উইলিয়মস প্রথমবার ভারতরর্ষে আগমন কবেন। শ্ঠামাজীব 
শান্স-জ্ঞানেব পবিচয় পাইয়। তিনি পবম পবিতুষ্ট হইলেন এবং ছুই বংসবেখ 
মধ্যে তাহাকে অক্সফোর্ডে তাহার সহকাবীরূপে গ্রহণ করিবেন বলিগা 
আশ্বাস দিলেন । 


আর্যসমাজ 


১৮৭৫ থুণ্টান্দের ১০ই এপ্রিল স্বামী দয়ানন্দ রন্বতী 'বান্বাইয়ে তীহাব ধর 
ও সমাজ সংস্কারমূণক মহান্‌ প্রতিষ্ঠান “আর্য সমাজে”ব উদ্বোধন করেন। 
লেই সময়ে স্বামীজীর সহিত শ্যামাজীর শাস্্রালোচন! হইল । স্বামীজী আলোচনায় 
মুগ্ধ হইলেন । 

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সহস! শ্ঠামাজী কঠিন চক্ষুরোগে আক্রান্ত হইলেন, ফলে 
পড়াশোনা বন্ধ করিতে হইল, তথাপি তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিতে 
উপস্থিত হইলেন । কোন একটি বিষষে অকৃতকার্য হওয়ায় স্কুলে অধ্যয়ন বন্ধ 
করিয়া দিলেন। তবু তিনি নিরাশ হইলেন না, গভীর অভিনিবেশ সহকারে 
শাস্তালোচনা করিতে লাগিলেন । 

স্বামী দয়ানন্দ এবং তাহার অনুগামীগণ পূর্ব ব্পরেই শ্যামাজীকে তীহাদের 
বেদধর্মের প্রচারকরূপে নিযুক্ত করার জন্য, এমন কি আজীবন কর্মীরপে গ্রহধ 
করার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্টামাজী ম্যাট্রিকুলেশন 
পরীক্ষা! দেওয়ার জন্য উদ্গ্রীব থাকায় তাহাদের প্রস্তাবে রাজী হন নাই। এক্ষণে 
পুনরায় ম্যাটিবুলেশন পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া কলেজে ভতি হওয়ার চেয়ে 


৫ 


আর্ধদবাজের প্রচার কার্ধোপবক্ষে ভারতের বিভিন্ন কেনে সংস্কত শাস্ত্রের প্রাচীন- 
পগ্ভী এবং সনাতনী পণ্ডিতগণের সংশ্পর্শে আদিযা নিজেব অঞ্জিত জ্ঞানের 
পর্বিচয় প্রদান কবিতে কুতপংকল্প হইলেন। ১৮৭৬ খৃন্টাবেব শেষভাগ হইতে 
১৮৭৮ থৃষ্টাব্ের প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি ধর্ম ও সমাজ সংস্কাব বিষয়ে সংস্কতে 
বক্তৃতা! দিবাব জন্য নানা স্থানে গমন কবিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষণ ও শান্- 
আনের পরিচয় পাইয়া দেশেব পণ্ডিতমগ্ডলী স্তম্ভিত হইয়৷ গেলেন । তীহার খ্যাতি 
দেশে বিদেশে, বিশেষভাবে অক্সফোর্ডে অধ্যাপক মনিয়াব উইলিয়মস্এব কানে 
পৌছিল। তিনি তীহাকে এক্সফোর্ডে গিষ! তাহাব সহকাবীরূপে কাজ কবিবার 
জন্য আহবান করিলেন । 


ইংলগে শ্টামাজী 

১৮৭৯ খুন্টাব্ধেব মার্চ মাসের শেষদিকে শ্যামাজী কৃষ্বর্ম। “এন, এন, ইত্তিয়া” 
স্বীমাবযোগে ইংলগ্ যাত্রা কবিলন । এপ্রিল মাসেব মধ্যভাগে তিনি অক্ফোর্ডে 
উপস্থিত ভইলেন । তথাষ একটি প্র।থমিক টস্ট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়া অধ্যাপক 
মনিযাব উইলিয়মসের সাহায্য অক্যাফোর্ডে আগ্ডাব গ্রাজুয়েটবপে স্বিখ্যাত 
“বেলিগল কলেজে" ভি হইলেন। তাবপব ব্াাশিন্টাব তওয়াব তীত্র আকাথা 
নিয়া তিনি “ইনাব টেম্পল ইনদ্‌ অব কোটে”ও ভক্তি হইলেন। 

২১শে জুন অধ্যাপক মনিয়ার উইলিযমস শ্ামাজীর সহযোগিতায় অক্যফোর্ডে 
একটি “ইত্য়ান ইনষ্িটিউট এগ লাইব্রবী” স্থাপনের উদ্যোগ করিলেন । তিনি 
এই উদ্দেশ্যে বাঙ্বাইয়ের গভর্ণব স্তাব বিচার্ড টেম্পলকে উক্ত ইনস্টিটিউটের 
অনাবাবী ,মন্বাব তযাব জন্য এক পত্রে অঙ্ুবোধ জানাইলেন। অধ্যাপক উক্ত 
পত্রেই শ্টামাজীব নিজ দেশ কচ্ছ স্টেটেব পলিটিকেল এজেন্ট দ্বাবা স্টেট হইতে 
হ্টামাজীব জন্য একটি বৃত্তি মঞ্থুব করাইবার কথাও উল্লেখ করিলেন । 

কচ্ছ স্টেট পরবর্তী সেপ্টে্ঘব মাস হইতে তিন বংসরের অন্ত বাধিক ১** 
পাউ্ড বৃত্তি মঞ্ুব কবিল, ফলে শ্টামাজীব অর্থাভাবজনিত উদ্বেগ ঘুচিয়া গেল। 
তিনি অধ্যাপক মনিয়াবের সহকারীন্ধপে যে অর্থ পাইতেছিলেন তাহার উপর 
এই বৃত্তি পাওয়ায় বোম্বাই হইতে আনীত অর্থ ব্যান্কেই রহিত গেল। 


অক্পফোর্ডে কৃতিত্ব 


অক্সফোর্ডে তীহার কৃতিত্ব আরও অর্থাগমেব উপায় করিয়া দিল। কতিপয় 
ইরাজ ছাত্র তাহার সংস্কৃত জানের পরিচয় পাইয়া তাহার সিকটে সংস্কৃত শিক্ষা 


ঞ ?ি 


করিতে আরন্ত কবিলেন এবং তিনিও তাঠাদের নিকট হইতে ল্যাটিন ও গ্রীক 
শিক্ষা করিতে লাগিলেন । এ ছাত্রগণ হইতে তাহার আয় বাধিক প্রায় দেড়শত 
পাউণ্ডে দীড়াইল। 

কঠোর পরিশ্রমী, তীক্ষু বুদ্ধিসম্পন্ন শ্টামাজী অপরিসীম উচ্চাভিলাষী ছিলেন । 
তিনি প্রত্যত গভীর রাত্রি পর্যন্ত অধায়ন করিতেন। অধ্যাপক মনিয়ার 
উইলিয়মসেব সংগৃহীত প্রাচীন সংস্কৃত পুখিসমূহেব পাঠোন্ধার, বেদ-ধর্ম সম্পর্কে 
বিবিধ গ্রন্থের ভাগ্ত প্রকাশ এবং ইংরেজ ছাত্রগণকে শিক্ষাদান প্রভৃতি তাহার 
দৈনিক কার্ষের অস্তরৃক্ত ছিল। রয়েল এপিয়।টিক এবং প্রাচ্য ভাষাবিদগণের 
সমিতি সমূচ্তে বেদভাঙ্য সম্পর্কে বক্তা দিয়া তিনি ই*লগডে খ্যাতি লাভ 
করিলেন এবং ১৮৮৩ খুস্টাৰে অক্সফোর্ডের বি, এ, উপাদিতে ভূমিত হইলেন । 
তাহার পরই ভিনি মক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কত, মাবাঠি ও গুজবাটি ভাষাৰ 


লেকৃচারার নিযুক্ত হইলেন । 


ওরিয়ে টাল কংগ্রেস 


ইতিপূর্বে ১০৮১ খৃষ্টাব্দে ভারতসচিব শ্যামাজীকে ভারতের সংস্কৃত পণ্ডিত- 
গণের প্রতিনিধিরপে বাধিনে অনুষ্ঠিত ওরিয়েন্টাল কংগ্রেসে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
তিনি তথায় "ভারতে সংস্কত একটি জীবন্ত ভাষা” সম্পর্কে অভিভাষণ দিয়া 
বিভিন দে" ও অঞ্চলাগত বিদ্ব্জনন গুলীকে ন্তপ্তিত কবিয়া দিলেন । তীহার! 
তক্ষণ ভার ভীয পণ্ডিতেব বন্ধ তথাপর্ণ জানগম্তীর ভাষণ শুনিষা উপলক্ষি কবিলেন 
প্রাচ্য আকাশে উদ্দীঘমান এই ভাঙ্কর সবরই মধ্যাহ্ম গগনে উপনীত হইয়া সমগ্র 
ধরাতল উদ্ভাসিত করিবেন । 

ভারতসচিব শ্যামাজীর সাফল্যে এমনই গ্লীত হইলেন যে ১৮৮৩ খুষ্টাৰে 
হল্যাণ্ডের লাইডেনে (7,55৫) আহৃত ওরিয়েপ্টাল কংগ্রেসেও তোঁহাকেই 
ভারতের প্রতিনিধি করিতে প্রেরণ করিলেন । তথায়ও শ্যামাজী তাহার জ্ঞান 
গরিমায় ভারত এমন কি সমগ্র ব্রিটিখ সাম্াজোর গৌরব বুদ্ধি করিলেন। কংগ্রেসে 
যোগদানকারী বিভিন্ন দেশের পণ্তিতমগ্লী তাহার কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন । 

শ্যামাজীই হইলেন অক্সফো্ডের প্রথম ভারতীয় গ্রাযাঙ্গুয়েট, যিনি অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করার সম্মান লাভ করিলেন । তিনি ১৮৮৩ খুস্টাবের 
শেষভাগে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং স্বদেশে মান্ত্র তিনমাসকাল 
অবস্থান করিয়া ১৮৮৪ খুস্টাবে মার্চ মাসে তাহার পত্তী ভাঙগমতীসহ ব্যানিস্টারী 
পরীক্ষা দিবার জন্য ইংলণ প্রত্যাবর্তন করিলেন । ্‌ 


গু 


ব্যারিস্টার হইয়া দেশে আগমন 

১৮৮৪ খৃম্টাব্বেব শেষ দিকে ব্যারিষ্টাবী পবীক্ষায় কৃতকাধ হইয়া শ্যামাজী 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৮৮৫ খুন্টাবের ১৯শে জানুয়ারী বোম্বাই হাই- 
কোর্টে আইন ব্যবসা কবাব জন্য ভর্তি হইলেন। কিন্তু আইন ব্যবসায়ে লিখব 
না হইয়া কোন একটি দেশীয় বাজ্যেব কার্ষে যোগ দিতে অভিলাধী হইলেন। 

রাটলামেব নৃপতি ( 88019জ,) ১৯শে ফেব্রুযাবী তাহাকে দেওয়ান পদে 
নিযুক করিলেন। শ্যামাজী তথায ১৮৮৮ খুস্টাবঝেব মে মাস পর্বস্ত ছিলেন। 
্বাস্থ্যহানি হওয়ায পদ ত্যাগ কবিষা বোস্বাইয়ে ফিবিয়া গেলেন। কয়েক মাস 
পবেই তিনি রাজপুতনাব দেশীষ বাজ্য সমূহের মধ্যস্থলে অবস্থিত আজমীব কোর্টে 
ব্যবসা আবন্ত কবিলেন। ব্যবসায়ে তীহাব পসার জন্সিল, যশ চাবিদিকে 
ছডাইযা পড়িল ।**তিনি অজিত অর্থ বিভিন্ন প্রকার ব্যবস! বাণিজ্যে নিয়োগ 
কবিয়! বিত্তশালী হৃইয়! উঠিলেন তথাপি তীহার *আকাথা! ছিল কোনো একটি 
উচ্দবেব দেশীয় রাজ্যেব দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হুইয়! বাজ্যেব অধিপতি এবং 
জনসাধাবণেব প্রভূত কল্যাণ সাধন কবা। 

১৮৯২ সালেব ২১শে ডিসেম্বব তিনি ইতিহাসখাত উদয়পুব রাজ্যের 
কাউন্সিল অব স্টেটেব অন্যতম 'ম্বাব নিযুক্ত হইলেন এবং ১৮৯৩ সালেব প্রথম 
দিকেই কার্যভাব গ্রহণ কবিলেন। কিন্তু উদয়পুবেব উদারহৃদয় মহারাণা তাহাকে 
নিযুক্ত কবার পব "তিনি কাখিওয়াডেব সর্বশ্রেষ্ঠ স্টেট জুনাগডেব দেওয়ানীপদ 
পাইতে পারেন এপ অবগত হইয়া শ্যামাজীকে এক বংসরেব পুর্ণবৈতনসহ 
বিদা মণ্ুব কবিলেন। যে কোনো! সময়ে শ্যামাজী পুনরায়ধুকার্ধে যোগ দিতে 
পাবিবেন তাহাও জানাইয়া দিলেন । 

১৮৯৫ সালেব ৬ই ফেব্রুযাবী শ্যামাজীপজুনাগড স্টেটের দেওয়ান পদে নিযুক্ত 
চুহইলেন কিন্ত ত্বরই তিনি উপলব্ধি করিলেন যে এক উদারহ্বদয় রাজপুত শাসকের 
অধীনে কার্ধ কবা আব স্কেচ্ছাতন্ত্রী মোসলেম অধিপতিব অধীনে কার্য করার মধ্যে 
গুরুতব প্রভেদ বহিয়াছে। ছুই বৎসরেব কর্মজীবনে তীহার বিবিধ প্রকার তিক্ত 
অভিজ্ঞতা জম্মিল। রাজ্যেব পরিচালকমগ্ডলীব মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, কলহ্‌, ব্যক্তিগত 
স্বার্থসিদ্ধিব জন্য নিয়ত ফড়যন্তপ্রভৃতিব প্রমাণ পাইয়া ১৮৯৭ সালেব মধ্যভাগে 
তিনি দেওয়ান পদে ইস্তফা দিলেন এবং পুনবায় ইংলগও যাত্রার সংকল্প করিলেন । 

প্রথমতঃ তিনমাসেব জন্য তিনি ইংলগ্ড গমন কবিলেন পরে বোথাই 
প্রত্যাবর্তন করিয়া! চিবকালেব জন্য সন্ীক ১৮৯৭ সালের নভেম্বর মাসে লর্তন 
প্রস্থান করিলেন। 


লগুনে কর্মজীবন 

কি কারণে তিনি অকন্মাৎ ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কবিয়া লগ্ডনে চলিয়া গেলেন 
তাহা তখন কাহারও বোধগম্য হইল না। দশ বৎসর পর, ১৯০৭ সালে 
শ্যামাজী তাহার “ইত্রিয়ান সোশিওলজি্” পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় প্যারিস 
হইতে লিখিলেন, "১৮৯৭ সালে নাটু-ন্বা তাগণের গ্রেপ্তার এবং তিলকের মামলার 
সময় আমার প্রত্যয় হয় যে ব্রিটিশ ভারতে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন মুল্য নাই, 
সংবাদ পত্রেরও শ্বাধীনত। নাই, ব্রিটিশ জঙ্টিসও একটা ভাওতা৷ মান্জ, সুতরাং 
আমি আমার স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলগুবাসী হইলাম। আবার সম্প্রতি যখন 
লক্ষ্য করিলাম যে ইংলগ্ডে আমার পক্ষে নির্ধিদ্বে ও নিরাপদে বাস করা সম্ভবপর 
নহে তখনই ইংলগ্ পরিত্যাগ কবিযা প্যারিসে আসিয়া আমার কর্মকেন্্ 
প্রতিষ্ঠী করিলাম ।” 

লগুনে উপনীত হইয়া শ্যামাজী “ইনাব টেম্পল” রেসিডেনশিয়েল চেম্বারে বাস 
করিতে আরম্ভ করিলেন! এখানেই ত্বাহার রাজনৈতিক কর্মের সুচনা হইল । 
এখানেই তিনি দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার এবং অন্যান্ত উদদাব মতাবলম্থী মনীষী- 
গণের মতবাদের এক জ্ঞানচক্র স্থাপন করিলেন । 


প্রীসর্দারসিং রাণা 

১৮৯৮ সালে কাখিওয়াডের এক আইন অধ্যয়নার্থী যুবক শ্রীসর্দারসিং রাগ 
তীহার সঙ্গে পরিচিত হইলেন এবং তৎকালীন ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক 
কার্যাবলীর আলাপ আলোচনা করিলেন । আমাদের সঙ্গে প্যারিসে প্রীরাণার 
পরিচয় হয় ১৯১৩ সালে । তিনি বর্তমানে সৌরাষ্ট্রের লিশ্বদি (11701) স্টেটে 
তাহার পিতৃপিতামহের বাড়িতে বান করিতেছেন । তাহার বর্তমান 'বয়স ৮৯ 
বংসর। সম্ভবতঃ তিনিই ইউরোপে ভারতের দ্বিতীয় বিপ্রবী ছিলেন এবং 
বর্তমানে সমগ্র ভারতের প্রবীণতম বিপ্লবী। 

সেই সময় চিকাগো ( 071688০9 ) প্পালিয়ামেণ্ট অব রিলিজিয়নে” যোগ 
দিয়া ফিরিবার পথে ভারতীয় প্রতিনিধি বীরচাদ গান্ধী শ্যামাজীর চেস্বারে 
উপস্থিত হইলেন। মিঃ জে, এম, পারিখ প্রমূখ কতিপয় ভারতীয় বন্ধুরা আসিয়া! 
মিলিত হইলেন! হার্বাট স্পেনদারের যুক্তিবাদ ( 1২811079179) ) এবং 
ভারতীয় রাজনীতিই আলোচনার মূল বিষয় ছিল। শ্যামাজী কংগ্রেসের নীতি 
ও পন্থার বিরুদ্ধে বালগঙ্গাধর তিলকের জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি 


পগুনের “ব্রিটিশ কমিটা অব ইতিয়ান হ্যাশনেল কংগ্রেস্ঞব মহিত সহযোগিতা 
করিতেন না। তাহার কাজ ছিল ব্রিটিশ সমাজওত্রী, আইবিশ গণতন্ত্রী এবং 
ধাহাবা স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম চালাইতেছিল তীাহাদেব সঙ্গে ব্যক্সিগত সম্পর্ক 
স্থাপন কবা। 

ভারতীয় কংগ্রেসসেবিগণ যখন িটিশ সম্রাজ্জীব প্রতি বাজভক্তি নিবেদন 
কবিতেছিলেন, সে সময়ে শ্যামাজী বিশ্বে পর্গপণান৩ জাতি সমূহেব দুর্গ ৩ 
নখনারীব শোচনীর অবস্থাব পুজ্কান্থপুতখ ৩থ্য উদ্ঘাটন কাধে ব্যাপৃ৩ খহিলেন। 
তাহাব ক্ষুদ্র গৃহ সবসময়েই সব "দশে সংস্কাববাদী, আশাব।ধা পুক্ুধগণেব মিলন 
ক্ষেত্র ছিল। 


গান্ধী নীতির বিরোধিতা 


১৮৯৯ সালে এক অপ্রত্যাশিত ব্যাপাবে শ্যামাজীৰ বিবেকবুদ্ধি ও নিভী- 
কতাব সুস্পষ্ট পবিচয় পাওষা গেল। দক্ষিণ আফ্রিকাব ট্রান্সভাল প্রজা তশ্বেব 
জোহানেসবার্গেব সন্নিকটে যখন স্ব্ণথনি আবিৃত হইল তখনই খিটিশেব চিবস্তন 
ুর্মনীয় প্রলোভন জাগিবা উঠিপ। যদিও মাত্র ১৫ বসব পূর্বে, হিটিণ 
গভর্ণমেট উক্ত ট্রান্সঙ।ল স্টেটেব স্বাধীন সব! শ্বীকাব কবিয়। লইয়াছিলেন, 
তথাপি তাহাদেব ক্রমবর্ধমান চাপ এতই অসহনীয হইয়। উঠিল “য ' প্রসিভেট 
জেনাবেল ক্র,গাব (80৩25) খিটিশেব বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ1 কবিলেন। 

্রান্সভ্যালেব বুষবগণ, এমন কি ফ্রিস্টেটের বুখরগণ সন্মিলি৩ভাবে ব্রিটিশ 
উপনিবেশ নাটাল এব* কেইপ কণোনীতে দ্র্বাব আক্রমণ চালাইপ। ব্রিটিশ 
সেনানী ও নাগবিকগণ বুয়বেখ আক্রমণ প্রতিভত কবিতে পাবিলনা, সমগ্র 
পৃথিবীতে চমক ও চাঞ্চল্োব স্থট্টি হইল। জার্মান কাইজাব দ্বিতীয উইলিয়াম 
এক টেলিগ্রামে জেনাবেল ক্র,গাবের প্রতি সহাহ্ভতি জ্ঞাপন কবিলেন। 

স্বাধীনতাকামী আইবিশগণ বুয়বগণেব কাধে কাধ মিলাইয়া ব্রিটিশেব বিরদ্ধে 
সংগ্রাম বার জন্য শ্বেচ্ছাপৈনিক বাহিনী প্রেবণ কবিলেন। মধ্য ইউবোপ, 
আমেরিকা এবং পৃথিবীব প্রা সর্বত্র ব্রিটিশ বিবোধী মনেভাব প্রবল হইতে 
প্রবলতর হইল। ইংলগ্ডেব বিবোধীদল সমূহেব সমর্থক জনসাধারণ রক্ষণশীল 
মন্ত্রীদভার কার্ষের তীব্র প্রতিবাদ শুল্ক করিল । প্রধান মন্ত্রীব বিরুদ্ধে সবত্র 
বিক্ষোভ সৃষ্টি হইল। 

ঠিক এমনই সময়ে নাটাল অধিকাসী মিং মোহনদাল করমষ্টাদ গান্ধী ( পববর্ী 
কালে মহাত্মা গান্ধী ) খিনি নাটালে ব্যারিস্টারী কবিতেছিলেন এবং যথেষ্ট মান 


টি 


সম্মানের অধিকাবী হইযাছিলেন, এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিয়া ভ্রিটিশের 
মান উজ্জ্রত বক্ষাব জন্য বপক্ষেত্রে উপনীত হইলেন । ইহাতে বুয়র সেনাপতি 
জেনাবেল বোথা! এবং শন্তান্ট বুষব সেনাপতিগণ ব্যথিত হইলেন, ক্ষ হইলেন । 

এই সংবাদ পাইষা পণ্ডিত শ্ঠামাজী ক্ষিপ্ত প্রায হইয়! উঠিলেন, যে জাতি 
অন্যায় ভাবে ভাবতবর্ষ অধিকাব কবিয়! নিখিচাব শাসন ও নির্লজ্জ শোষণে 
ভাবতবর্ষকে নিঃস্ব কবিয়াছে, ধবংসেব পথে টানিযা আনিয়াছে, আজ যখন ক্ষুদ্র 
একটা জাতিকে পদানত কবার জন্য দেই ব্রিটখ বন্ধপবিকব হ্ইযাঁছে, সেই 
সমযে ব্রিটিশেব সাহাধ্যে গান্ধীজী যে কার্ষে ব্রতী হইয়াছেন তাহা যে সম্পূর্ণ 
অবিবেচনাপ্রক্ত ও গ্ঠাষধর্ম বিবজিত তাহা প্ঘাষণা কবিতে শ্যামাজী দ্বিধা 
কবিলেন না। প্ররূত পক্ষে এই সময হইতেই শ্যামাজী উগ্ন হইতে উগ্রতব 
জাতীয তাবাশীতে পবিণত হইলেন । 

আমেবিকায় আইবিশ প্রজাতম্বীদলের মুখপত্র "গেইলিক আমেবিকান” 
মন্তব্য কবিলেন, “নাটালেব ভাবতীয়গণেব আচবণ এতটা নিন্দার্হ যে তাহা 
ভাধাষ প্রকাশ কবা চলে না। তাহাবা তাহাদেব উপব অত্যাচাবকারী হিটিশ 
গভর্ণমে্টকে বুয়ব যুদ্ধকাঁলে যে সাহায্য কবিষাছে, তাহাতে ভারতীয়দেব অসম্মান 
গভীবতব ভইযাছে 1৮ 


হার্বাট স্পেনসার লেক্চারণীপ 

শ্যাম'জী অধ্যাপক তার্বার্ট স্পেনপাবেব রুষ্ট ও স্বাধীন চিন্ভাধাবাব সবিশেষ 
অস্থবন্ত ছিলেন। এজন্যই ১৯০৩ সালেব ১৪ই ডিসেম্বব ণগোলডার্স গ্রীন” 
(৫0910613 37667) সমাধি ক্ষেত্রে সমাধিস্থ কবাব অনুষ্ঠানে শ্যামাজী উপস্থিত 
থাকিয়া এক যথোৌপযোগী ভাষণে ঘোষণা করেন যে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ব- 
বিষ্ভালযেব চ্যান্সেলারকে একটি পত্রে জানাইয়াছেন যে ষ্পেনসার-_লেক্চারশিপ . 
প্রবর্তনেব জন্য তিনি ১*০* পাউণ্ড দান কবিবেন । 

তিনি স্পেনসারেব মতবাদ্ব সঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা এবং হিন্দৃশান্তের 
মূলনীতিগুলিব তুলনামূলক আলোচনা-পুন্তক প্রণয়নের অন্যও বিশেষ 
আগ্রহান্বিত হইলেন । 

১৯০৪ সালের থৃষ্টমাস সপ্তাহে বোষ্বাইতে ইত্ডিয়ান ম্যাখনেল কংগ্রেসের , 
অধিবেশন হইবে এবং লগুন হইতে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ উহাতে 
প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যাত্র। করিতেছেন জানিয়া শ্যামাজী তীহাকে ৮ই ডিসেম্বর, 
ন্পেনসারের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক পত্রে, জানাইলেন, তার উইলিয়াম খে , 


১$ 


কংগ্রেসের অধিবেশনকালে শ্যাযাজীব একটি বিজ্ঞপ্ি পাঠ করেন। উহাতে ছিল, 
তিনি ভাবতবর্ষে ভাবতীয় *গ্র্যাজজীযটগণকে "ছ্যটি “ফলোশীপ প্রদান করিবেন । 
১৯০৫, ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালেব প্রতি বংসব ২০০০ টাকা ভিসাবে ঢৃইটি 
ফেলোশীপ দিবেন এবং এই সকল হার্বার্ট স্পেনসাব ট্্যাভেলিং কফেলোশীপ নামে 
আখ্যাত হইবে । এই ৬্টাবাতীত আবও একটি ১০০০ টাাব 'কলোশীপ স্বামী 
দয়ানন্দ সবন্থ তীব ম্্তিতে প্রদত্ত ভইবে | উন্ত ফলোশীপ প্রা্গ যুবকগণ ইংলগ্ডে 
তাহাদেব শিক্ষা সমাপ্ত কবিবেন কিন্তু একটি প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে, তীভাব 
শিক্ষা সমাপনান্তে গভর্ণমোণ্টব 'কানো চাক্বী গ্রহণ কবিতে পাখিবিন না। 

উক্ত নিজ্ঞপ্টিতি তার্বাট স্পনপাবেব ব্যক্তি স্বাধীনতাব সমর্থক নিভাঁক 
মতাবলী এবং ই*বাজ (য বিভিন্ন দশ ও বাজা পশুবলে পদানত বাখিযা শাসন 
ও লুণ্ঠন চালাইতেছে তক্জন্য স্পেনপাবেব কঠোৰ সমালোচনা সকল হইতে 
শ্যামাজী কয়েকটি ছত্রও উদ্ধৃত কবিযা গভর্ণমেণ্টেব চাকুবী গ্রতণ কবিবাব 
বিকদ্ধে তীহাব সর্ত সমর্থণ কবিলেন। তিনি ঈ' পত্রে লিখিলেন, “মনীষী 
স্পেনসাবের স্মৃতি বক্ষা কব! প্রত্যেক ভাব তবাসীব কর্তব্য ।৮ 

কিন্তু স্যাব উইলিযাম 'ওযেডাববার্ণ ক*গ্রেসে উক্ু বিজ্ঞপি পাঠ কৰ্িলেন না 
তৎকালেব কণ্গ্রেস সম্মেলনে ব্রিটিশ গভর্ণষেন্টকৈ আক্রমণ কবা, নিন্দা কব! 
কংগ্রেসীগণেব পক্ষে অসম্ভব ছিল। স্রতবাং ওষেডাববার্ণ লগুনে প্রত্তাবর্তন 
কবিয়া শামাজীকে এক পত্রে জানাউলেন “য তীভাব ( শামাজীব ) বিজ্ঞপ্রি 
তিনি কণগ্রসে পাঠ করেন নই, তাহা কৰা যে অতান্ত অশোভন ৪ অন্টায 
কার্য হইত, তাভাগুউল্লেখ কবিলেন । 

শ্যামাজী পূর্ব হইতেই সন্দিগ্ধ ছিলেন মজন্য ভাবতেব বিভিন্ন স্বাদ পত্র 
ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে বিজ্ঞপ্তিব অ্লিপি প্রেবণ কবিযান্ছিলেন। 


রাজনীতিতে প্রকাশে যোগদান 

এই সমযে লর্ড কার্জনেব স্বেচ্ছাচাবমূক শাসনে উদ্ভূত দাকণ বিক্ষোভ 
ভারতের নানাদিকে ছডাইয়! পড়িযাছিল। শ্যামাজীব হদ্ষে প্রথমেই জাগ্রত 
হইল, তীহাব রাজনৈতিক গুক শ্যাব হার্বার্ট স্পেনসারেব বাণী, “২০৪182170৩6 06 
86615581017 19 006 81701019 005110816 601 17119612656, 2০10716815- 
01106 10105 ৮010 51110192220 6201510,5 

রুতরাং শ্যামার্জী আগ্বারক্ষামূলক সংগ্রাম চালাইতে স্থিরসংকল্প হইলেন । 

১৯০৫ *লালের জানুয়ারী মাসেই শ্যামাজী "দি ইত্ডিয়ান সোশিওলগিজ্ট 


৯১ 


নামীয় মাসিক ইংবাজী পত্রিকা প্রকাশ করিলেন । পত্রিকার উপরে ছিল “4 
০0791) 01 1৩5৫0] 810 01 ০০911061081) 90০191 210 26118 09 1 601) 
স্বাধীন ৩| এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারেব মুখপত্র । 

পত্রিকাখনি বিহ্বজ্জনমগ্ডলী কর্তৃক আদৃত ও প্রশংসিত হইল। সম্পার্দক 
পণ্ডিত শ্যামাজীও চতুর্দিক হইতে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হইলেন । 

১৯০৫ সালেব ১৮ই ফেব্রুয়াবী পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মার আহ্বানে ২৭ জন 
ভাবতীয তাতাব লগুন হাইগেট অঞ্চলে ক্রীত নূতন ভবনে “ইশ্ডিয়ান হোমরুল 
(শপাইটা”ব প্রতিষ্ঠ। কবাব উদ্দেশ্যে সমবেত হইলেন । সোনাইটার উদ্দেশ্য 

(ক) ভাবতে হোমকল প্রবর্তণ | 

(খ) উকু উদ্দেশ্য সফন কবার জন্য গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রকাব কার্যকরী 
পস্থা অবলম্বন । 

(গ) ভাবতেব জনসাধাবণের মধ্যে স্বাধীনতা এবং জাতীয় এঁক্যেব স্থফল 
সম্পর্কে জ্ঞান বিস্তাব। 

উক্ত নোসাইটীৰ সভাপতি হইলেন পণ্ডিত শ্যামাজী স্বয়ং, শ্রীসর্দার সিং 
বাওজী বাণা, বি, এ, বাব-এ-ল ১ মিঃ জে, এম, পাবিথ, মিঃ গডবরেজ 
ডক্টর আবছু্। ধওয়াি প্রশ্ততি পহ সভাপতি হইলেন । মি: জ, পি, মুখাজী 
অনাববী সেক্রেটাবী পদে নিযুক্ত হইলেন । 

এই সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য হইল £ “দেশবাসীর জঙ্ভ/ দেশ- 
বাসী কর্তৃক, দেশন।সীর সরকার প্রতিষ্ঠা করা 

মাসেব পব মান “ইগ্ডিয়্ান সোশিওলজিস্ট” পত্রিকা শ্যামাজী কয়েকটি 
চাঞ্চল্যকব প্রবন্ধ, আলোচনা ও ব্রিটিশ বিবোধী মন্তব্য প্রকাশ কবিয়া শীত্রই 
ভাবতীয এবং ইউবে।পীবগণেব মধ্যে এ পত্রিকা পাঠেব আগ্রহ স্থষ্টি করিলেন । 


ইণ্ডিয়। হাউদের উদ্বোধন 

“ইপ্ডিয়ান সে[শিওলজিদ্ট” পত্তরিকাঁৰ ৫ম সংখ্যায় (মে ১৯০৫) পাঠকগণ 
অবগত হইলেন যে, শীন্রই লগ্ডনেব হাইগেট অঞ্চলে, একটি মনোরম উদ্ভান-সংলগ্ন 
ভবনে ভাবতীষ ফেলোমীপহোল্ডার এবং ছাত্রগণের আহারবিহার, খেলা, আমোদ? 
প্রমোদ ও মেলামেশার জন্য একটি বোডডিং হাউসের উদ্বোধন করা হইবে। 

১১৯০৫ সালের ১লা! জুলাই ইংরাজ ও ভারতীয় নরনারীর সম্মেলনে ব্রিটিশ 
সমাজতন্বী ( 81109) 9০০18] 10900019110 75061801097 ) দলের মিঃ 
হাইওম্যান একটি মনোজ ভাষণের পর “ইত্ডিয়া হাউসের" উদ্বোধন করেন। 


৬ 


এই সশ্মেলনে ব্রিটিশ পজিটিভিস্ট সোসাইটিব মিঃ কুইনী, “জাঠিশ” পত্রের 
সম্পাদক মিঃ কুয়েল্স, আইরিশ রিপাবলিকান এবং সাফরেজিস্ট দলের অন্ততমা 
নায়িকা! ম্যাডাম ডেসপার্ড, ভারতীয় কংগ্রেস নায়ক হিঃ দাদাভাই নৌরজী, 
লাল! লাজপত রায়, ম্যাঙাম ভিকাজী কামা, লালা হংসরাজ, মিঃ দোস্ত মহম্মদ 
এবং বনু ভারতীয় ছাত্র ও ফেলোশীপ হোল্ড।র উপস্থিত ছিলেন । 


বেনারস কংগ্রেস 

১৯০৫ সালেব ডিসেম্বরেব শেষ ভাগে বেনাবসে ইণ্ডিয়াপ স্যাশগ্যাল কংগ্রেসের 
বাধিক অধিবেশন হইবে, কে তাহাতে সভাপতির আসন গ্রহণ কবিবেন, ইহা! 
লইয়া এক আন্দোলনেব স্থা্ি হইপ। নব ভাবে উদ্ধ নবীন ধল খলিলেন 
বালগঙ্গাধব তিলকই সর্বাপেক্ষা উপযুগ্ত ব্য্তি'। এই দলে ছিশেন বাংলা 
বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅববিন্দ, মনোবগ্রন গুহঠাকুরতা, বাজ! স্থবোধচন্দ্র মল্লিক, 
পাণ্ডাবের লালা লাজপতও বাখ, মধ্যপ্রদেশের খাপ।দ | কিন্তু ত্রিটিশভক্ত বোম্বাইয়েগ 
মেহতা, ওয়।চা প্রভৃতি এবং কলিকা তাব স্থরেন্্রনাথ, ভৃপেন্্রনাথ প্রমুখ “মডাগেট” 
( 11090504$53 ) গণ গোপাপ কৃষ্ণ গোখলেকে সভাপতি পর্দে ববণ কবাব জন্য 
অধীর হইলেন। ধাহাপা পূর্ব বসবে ভারত গভপখেপ্টে এক পেন্সনভোগী 
ইংরাজ-_স্যার হেনরী কটনকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট করিয়/ছিলেন, তাহার! 
এবারও কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া! গোখলেকেই নির্বাচি 5 করিলেন । 

শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মী তাহার “ইত্ডিয়ান” সোশিওলজিস্ট” পত্ত্িকার নভেম্বর 

হখ্যায় গোখলে এবং তিলকের একটি তুলনামূলক আলোচনা গ্রকাশ করিলেন, 
তাহ! ছিল এইকপ £-_ 

১৮৯৭ সালে বোম্বাই ও পুনাতে প্রেগের মহামারী উপস্থিত হইলে 
9০87688601 ( রোগীগণকে সম্পূর্ণ পৃথক করা) করার নাষে গভর্ণমেন্ট কর্ম- 
চারীগণ যে অত্যাচার করিতেছিল তাহার প্রতিবাদে লেখনী চালনা করিয়া 
গোখলে এবং তিলক উভয়েই ব।জপুরুষগণের কোপানলে পতিত হন। 

(১) গোথলে ১৮৯৭ সালের আগস্ট মাসে গভর্ণমেন্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করিয়। মুক্তি পাইলেন, কিন্ত তিলক ক্ষম! প্রার্থন! না করিয়৷ ১৮ মাস কারাদও 
লাভ করিলেন। 

(২) গোখলে কিছুদিন পরেই গভর্ণমেণ্টের সম্মতি লইয়া বোথ্বাই 
লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সমস্য নির্ধাচিত হইলেন। তাহাতে প্রতি সেসনে 
১*** টাকা পাইবার অধিকারী হুইলেন। কিন্তু তিলক, পূর্ব হইতেই 


১ 


কাউন্সিলের সন্ত খাকিলেও মামলাব সময়েই গভর্ণমেন্টেব স্বেচ্ছাতন্ত্র মূলক 
বিধানে মন্ুপযুক্ত বলিয়। পদচ্যুত হইপেন | 

(৩) গোখলে একই সমবে ভাইণ্ববেব কাউন্সিলেব সদস্য নিযুক্ত হইলেন 
এবং প্রতি সেসনে ৫০০০ টাক। পাইবাধ অধিকাবী হইপেন। কিন্তু তিলককে 
গভণমেন্ট মামলা জডিত করিয়া এক দীর্ধক্।লব্য।পী বিচাবে ক্ষতিগ্রস্ত কবিলেন । 

(৪) গভণমেণ্ট গোথলেকে পি, আই, ই, উপাধিতে ভূবি৩ কবিলেন। কিন্তু 
িণককে দিতীখপ।ব ৩ ভিযুক্ত কবিষা ১৮ মাস কাবাদণ্ড দান কবিলেন। পরবে 
তাহা ছয়মাণ কাবাদণ্ড ও ১০০০২ টক] অর্থদণ্ডে পবিণত হইযাছিল। 

(৫) ফধিও গোখলে এই মমযে ভাইস্বয়ে কাউন্সিলের সদ্য ভাবে 
প্রাপ্য “সন্মান” (1701019110]া ) বীঁতিম৩ই পাইতেছিলেন, তিলক কিন্তু 
গভণমেটেব কমচ।বীগণেব সাজান মামল[য দগ্ডাদেশেব বিরুদ্ছে হইকোর্টের 
আপীণে সণম্মানে অব্যাহতি প।ইয়াও মিথ) মামশায অভিযুক্ত কবাব দরুণ 
কোনে। প্রকাব ক্মতিপৃথ্ণ পাইণেন ন|। 

শযাখজী মন্তব্য বখিশেন - 

“লক্ষ্য ককন, ক ভাবে একজন পেপাদাখী পাজনৈতিক উন্নতিলাভ কবেন 
এব* এবজন তাত্ুত্যাগী, মস্তক অবনত করিতে অনিচ্ছুক দেখ৩ক্ত একটা 
বিরুদ্ধবাদী বিদেশী শাপকেব হস্তে লাঞ্ছন। ভোগ কবেন ।” 

শ্যামাজী গোখংলেব “সার্ভেট,স অব ইত্ডিয়া সোসাইটা"ব মেমোবেগাম হইতে 
উদ্ধং৩ কবিয়। দেখাইণেন গোখলেখ দাসম্থলভ মনোবুত্তিব নিদর্শন £ [10৩ 
১০০১১ 71900019 ৭০০57009 0105 911091) ০9010900101 25 010.8190 17) (109 
11১০1012016 0151560990101) 91 7০0%1001)0৩ (01 117019+5 ৪০০৫৮ তাই 
এইরূপ ব্যক্তিকে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট করাতে শ্যামাজী সমালোচনা ও নিন্দা 
করিলেন। 


গুরেজ্জনাথের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ 
ববিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্স ভঙ্গ করা ও দেশপৃজ্য সুরেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যাবেব গ্রেপ্তাবের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য শ্তামাজী ১৯০৬ সালের ৪ঠা 
মে “ইত্িয়। হাউদের” সভাগৃহে এক প্রতিনিধিমূলক সভার অনুষ্ঠান করেন। 
ভারতেব বিভিন্ন প্রদেশের গণ্যমান্ত লোকনায়ক বিঠলভাই প্যাটেল, ভাই 
পরম্মনন্দ এবং লগ্ডন, অক্সফোড কেছি.জ ও অন্তান্ত সহরের জাতীয়তাবাদী 
ভারতীয়গণ উক্ত সভাম যোগদান করেন । 


১৪ 


পভাপতি শ্তামার্জী কুফবর্মা বরিশালে অনুষ্ঠিত অত্যাচার অনাচার ও স্থরৈক- 
নাথের গ্রেপ্তার এবং তথাকখিত .বিচার ও দরগুদানের বিরুদ্ধে তীত্র ভাষায় 
প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। “ইত্ডিরান হোমকুল সোমাইটীর” কাউন্সিলের 
অন্যতম সন্ত মিঃ এন, আর, ধর্মবীর স্থরেন্ত্রনাথের মামের সর্্ে বালগঙ্গাধর 
তিলকের নামটাও সংযুক্ত করিয়া উভঘ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামে নিরলস কর্মোগ্যম 
ও বীরত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করার জন্য উচ্ছৃদিত প্রশংসা করেন । 

অতঃপর সর্ববাদী সম্মতিক্রমে প্রতিবাদ প্রস্তাব গৃহীত হইল। 


স্বাধীন ভারতের সংবিধান কিরূপ হওয়া কর্তব্য ? 

“ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তাহার সংবিধান কিরূপ হওয়া কর্তব্”_এই 
বিষয়ে একট। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগেই পণ্ডিত 
শ্যামাজী কৃষ্ণবর্ম ১০৯০ টাকার একটি পুরষ্কার ঘোষণা করিলেন ৷ এ সম্পর্কে 
কিছু কানাধুষ! আমরা সে সময়ে কলিকাতায় শুনিয়াছিলাম। পরবতাঁ কালে, 
১৯১* সালের শেষ ভাগে, লগ্নে বিপিনচন্দ্র পালেপ বাড়িতে একদিন সান্ধা- 
ভোজে বপিয়া--আমার সহযাত্রী বন্ধু ধীরেন্্রনাথ চক্রবর্তী পাল ম্হাশয়কে প্রশ্ন 
করিলে তিনি বলেন, “মান্র ৮।১০ খান? প্রবন্ধ আপিয়াছিল বলিয়। গুনিয়াছিলাম। 
তন্মধ্যে স্তার আগ! খা ( পরে এইচ, এইচ ) একখান! প্রবন্ধে ভার স্বাধীনতা- 
লাভ করার সম্পূর্ণ অস্থপযোগী কারণ সাম্প্রদায়িক বিঘেষ তথায় প্রবল এরূপ 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন । দিতীয়টি মাদ্রাজের এডভোকেট তেজন্বী 
সত্যমৃতির, তৃতীয়ধান! %ঢাকাপ্রকাশ” পত্রের সম্পাদক দেশপ্রোমিক যুকুন্দল|ল 
চক্রবর্তীর এবং চতুর্থ খানা ছিল কলিকাতার অধ্যাপক বিজয়চন্্র মন্জুমধার 
মহাশয়ের । বাকীগুলি কাহার ছিল তাহ আমার জান! নাই।” 

শেষোক্ত তিনখান! গ্রবন্ধেই চরমপন্থী বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল! লেখকগণ 
স্বাধীনত! অর্থে দার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে কিরূপ সংবিধান 
হওয়! বিধের তাহাই বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন । 

শ্যামাজীর নির্বাচিত পরীক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন তিনি স্বপ্ং, শ্রীদ্দীর পিং 
রানা, শ্রীগডরেজ, বীরেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং আরও আটজন। সেই মণ্ডলী 
লা সংখ্যাক্পতা লক্ষ্য করিয়া পুমন্লায় সমগ্র. ভারতে প্রবন্ধ সম্পর্কে বিশেষ 
ভাবে বিজ্ঞাপিত করিবেন বলিয়া পুরুস্কার ঘ্বোষণ। স্থগ্নিত রাখিলেন। 
কিন্তু আমরা যতটুকু অবগত আছি, তাহাতে "বলিতে পাৰি, উ্ত প্রব 
'ম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আর কোন বিজপ্িগ্রচারিত হয় মাই। 


লাল! লাজপত রায় ও অজিত দিং-এর নির্বাসন 

১৯৭ সালের মে মাসে ব্রিটিশ গভর্ণমেপ্ট ইংলওড ও ভারতে, বিরাট সমা- 
রোহের সহিত “পিপাহী খিদ্রোহের” হীরক জয়স্তী উৎসবের অনুষ্ঠান করিবেন, 
এতদুপলক্ষে পল্লীর কাশ্মির গেইটের উপর আক্রমণ” শীর্ধক একটি নাট্যাভিনয় 
হইবে, তাহাতে ণান। সাহেব, বাহাদুরশাহ প্রভৃতি স্বাধীনতা সংগ্রামীগণকে 
বিদ্ধপাত্মক ভূমিকায় দেখাইবাগ ব্যবস্থা হইয়াছে, এ সকল সংবাদ বিশবস্তন্থুত্ে 
অবগত হইয়! শঠাম।জী ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। শ্রীপাভারকর এই উৎনবের বিপক্ষে 
“ইগ্ডিয়া হাউসে” ভারতের স্বাধীন তা-পংগ্রামের হীরক জয়ন্তী উৎসব স্ন্ন 
করার জন্য যে ব্যণস্থার উদ্যোগ কবিখাছিলেন তাহাতে মাতিয়া৷ উঠিলেন ভারতীয় 
ছাত্র, ওক্ষণ এখং স্বাবানতাকাশী খিল্পবীগণ | বিবিধ প্রবন্ধে তিনি সিপাহীযুদ্ধে 
অনুষ্ঠিত ভ্রিটিণের কলুবি৩ কাইনী প্রকাশ করিলেন । মনীষী হার্বাট স্পেনসার 
বিবৃত দুফধাধাবপী, আইরিশ ন্যাশনেল কনফেড।রেশন এর ভাইস প্রেসিডে ট 
মিঃ হিউ ও'ডোনেল-এর ই ৩খএ-খ্যাত বিস্ফোরক পত্র “৯ 1110016 হি9021- 
28190 ডক্টর বিচার কন্গ্রিভ লিখিত ১৮৫৯ সালের প্নেক্ড” পুস্তিকারপে 
প্রকাশ করিলেন । 

পণ্ডিত শ্যামাজী ও,ডোনেল বিবৃত লর্ড রবার্টসের নিমে।ক্ত মন্তব্)টির দিকে 
পাঠকগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ৮ 
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“ভারতীয় বীর-সৈনিকগণের উপর যে কি ভয়ানক নির্যাতন হইয়াছিল সে 
সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষিত ইংরাজগণ এমন কি ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্টসএর মত সেনা" 
নায়কগণ পর্যন্ত একমত হইয়াছেন $ যে সরকার ধর্ম সম্পর্কে সহিষুণ থাকার পবিস্র 
প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিল, সেই সরকারের নিকট বশ্যতা অথবা মৃত্যু অপেক্ষা 
হেয় ধর্মের কলুষতা, এই দুইটির মধ্যে একটি ধাছিয়া৷ লইতে সহজ সহ সন্্া্ 
হিন্দু এবং মুসলমান বাধ্য হইয়াছিলেন ।” 
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১০ই মে লর্ড মিপ্টোর সাস্্রাজ্যর্পে লাল! লাজপত রায় এবং আর্জিত সিং 
নির্বাসিত হইয়াছেন এই সংবাদ লগ্ডনে পৌছিলে শ্যামাজীর ধৈর্ধ সম্পূর্ণ তিরোহিত 
হইল। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। লাজপত রায় ছিলেন তাহার অন্তর 
বন্ধু, তাহার প্রতি শ্যামাজীব অলীম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল। 

পরদিন, ১১ই মে প্যারিসে ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রী রাণা৷ এবং গডরেজ 
প্রভৃতি ভারতীয়গণের উদ্যোগে আহত এক সভায় এই নির্বাপনের তীব্র 
প্রতিবাদ করা হইল। ম্যাডাম কামার লিখিত একটি আবেদন উক্ত সভায় 
এবং লগ্নে “ইত্ডিয়া হাউসে” জনসভায় পড় হয়। “ইয়ান সোশিওলজিস্ট 
পত্রিকার জুন সংখ্যায় তাহ! প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এই সময়ে লগ্ডনের “টাইমস” পত্রিকায় শ্যামাজীর বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য 
প্রকাশিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহু পত্রিকা, সাপ্তাহিক এবং দৈনিকে ইহার 
প্রতিধ্বনি আবস্ত হইল। শ্যামাজী উপলব্ধি কবিলেন লগ্ডনে আর নিরুপদ্দ্রবে বাস 
করা চলিবে না। অন্যদিকে প্যারিন হইতে শ্রীবাণ! ও ম্যাডাম তাহাকে প্যারিসে 
চলিয়! যাইবাব জঙ্ পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন । শ্যামাজী প্রথমতঃ এক! এবং 
পরে তাহার পত্বী ভানগমতী কষ্ণবর্মীও চিরকালের জন্য লণ্ডন ত্যাগ করিলেন । 


প্যারিসে শ্টামাজী কৃষ্ণবর্ম। 

১৯০৭ সালের জুন মাসেই প্যারিসে এক বিপ্লবী কেন্ত্র গড়িয়া উঠিল । বিপ্লবী 
দলের মাতৃদেবী ন্মেহশীল! ম্যাডাম ভিকাজী কামা, কৃষ্ণবর্মী৷ ভারত-বিপ্রবের জন্ত 
এক কর্মপরিষদ গড়িয়া তুলিলেন। 

গ্ুরাটে কংগ্রেস ভাঙগিয়া যাওযার তিনি হর্যোহফুল্প হইলেন, ভাবিলেন সমগ্র 
ভারত এবার চরমপন্থী হইবে, ধীরপন্থীগণ তাহাদের ব্যবসাদারী রাজনীতিক 
খেলায় দেশব।সীকে আর বিপথে চালিত করিতে সক্ষম হইবে ন!। 

সহস| এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় সমগ্র সভ্যঞ্গতের মোহ্‌নিদ্র ভঙ্গ হইল। 
বিহারের মজ:ফরপুৰে ক্ষুদিরাম বন্ধ ও প্রসুল্প চাকী বোম! বর্ষণ করিয়া বৈপ্লবিক 
ঘলের চরম পন্থা! বিজ্ঞাপিত করিলেন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এই স্বত:ক্ফর্ত 
বিক্ষোভ পৃথিবীর সর্ব দেশেব হৃতসর্বন্ঘ পরপদ্বদলিঙ, নিগৃহীত অধিবাসীকে 
উৎসাহিত করিল। 

পঙ্ডিত শ্ঠামারী কিছুকাল পূর্বেই হত্যাকাণ্ডের নায়কগণের মনম্তত্ব বিশ্লেষণ 
উপলক্ষে আমেরিকার স্থ্গ্রসিদ্ধ সাংবাদিক মিঃ লেরয় স্কট (162০5 5০০৫৫) 
লিখিত “০০:3৮ শীধক প্রবন্ধ উদ্ধ,ত করেন। এই প্রবন্ধ “2$031087%9 
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11888219৩+ এ প্রকাশিত হইয়াছিল। মিঃ গ্কট রাশিয়া ভ্রমণকালে জনৈক 
তরুণ রাসায়নিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 

উক্ত রাপায়নিক মিঃ স্বটের প্রশ্নের উত্তরে বলেন £-_ 

“আমি কেন সম্ত্রসবাদী (£6119196), কেনই খা আমি সন্ত্রাসবাদ ন্যায়সঙ্গত 
মনে করি, নিশ্চয়ই আপনার পক্ষে ইহা উপলব্ধি করা! শক্ত । আপনার দেশে সন্ত্রাস 
ধাদের কোনো যুক্তিযুক্ত কাবণ নাই। আমাদের দেশে ইহাই শেষ অবলম্বন । 

“আপনি ত জানেন, কত বস ধবিয়া, কত পুরুষ ধরিয়া, আমরা আমাদের 
গভর্ণমে্টের নিকটে কিছুটা ম্বাধীনত। ভিক্ষা! করিতেছি । কিন্তু গভর্ণমেণ্ট 
আমাদিগকে কিছুই ধেন নাই। জারের সংবিধান এক খণ্ড ব্যবহৃত কাগজ মাত্র, 
তাহাতে “ডুমা” (108108 ) আছে। কিন্ত “জার” ইহার সম্মান রক্ষা করেন 
না" রাজনৈতিক অন্যায়ের জন্ত আমবা জাি হিসাবে দুর্ভোগ ভূগিতেছি। 
রাজনৈতিক অন্তায়ের জন্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও ভূগিতেছি, প্রতিকার নাই 
কিছুই $ যদি আমর! বাক্য দ্বাবঝ। প্রাতিবাদ কবার চেষ্ট। কবি--তবে কারাদণ্ড এবং 
সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দণ্ড লাভ করি! 

“আপনি জানেন, প্রকাশ্য বিশ্ব ছ্বার। প্রতিবাদ করা বিরূপ ছুঃসাধ্য কার্ধ। 
আপনি জানেন, কিভাবে গুঞ্চচরগণ আমাদিগকে পাহারা দেয়, কি ভাবে 
আমাদের নায়কগণ ফাপীতে প্রাণ দেয়, কি ভাবে তীহারা নির্বাসিত হন, কি 
ভাবে আমাদের বাড়ি পুনঃ পুনঃ তল্লাসী হয় অন্ত্রশস্ত্রের জন্য । আমাদের উৎসাহ 
উদ্ভম প্রকাশের প্রত্যেকটি ্বাভাবিক পথ রুদ্ধ ' | 

“আমরা আমাদের শেব অবলম্বন সন্ত্রাসবাদে তাড়িত হইয়াছি এবং এ 

সন্ত্রাসবাদ আমরা সৃষ্টি কৰি নাই! গভর্ণমেন্টই ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সবলে 
আমাদের উপরে ঠেলিয়া ধিয়ছেন | 

“আমর। এক অসীম সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াছি। আমি সংগ্রাম ঘ্বপা করি, 
আমি হত্যা করিতে কম্পিত হই। কিন্ত আপনি স্বীকার করিবেন ষে স্বাধীনতার 
জন্ত প্রকাশ্য যুদ্ধে হত্যা স্তায়সঙ্গত। এখন এক মুহুর্ত চিন্তা করুন আমাদের 
অবস্থাটা । আপনি কি দেখিতে পান একদিকে নীতিশাস্ত্রমতে যুদ্ধক্ষেত্রে একজন 
সেনাধ্যক্ষ যখন সশস্ত্র সেনাবাহিনীর উপরে আক্রমণ চালাইবার আদেশ দেন তখন 
কেন হত্যা করা ন্যায়সঙ্গত $ কিন্ত অপর দিকে কেন তাহারই অফিসের একজন 
অফিসার ষিনি আত্মরক্ষায় অসমর্থ নরনান্সীর যথেচ্ছ নিধনের অধিকার এবং 

আদেশ দেন তাহাকে হত্য! করা অন্ঠায়? আপনি কি বুঝিতে পারেন কেন 
শেষোক্ত কাজ অপেক্ষাকৃত মদ ? * 


১৪ 


এসস্ভবত: আপনি বিবেচনা করেন আমাদের একদল যদি প্রকাশ্যভাবে এক- 
দল সৈম্তকে আক্রমণ করে তবে তাহা৷ হইবে নীতিশান্ত্সম্মত। ধরুন, আমরা 
যদি এরূপ কর্রিতাম, শত শত সহমত সহম্র সৈম্তকে হত্যা করিতাম, তাতেই কি 
লাভ হইত "'? সৈনিকরা কারা? চাষী মাত্র। আরও অযুত অযুত সৈনিক 
আছে। কিন্তু একটি গ্র্যাওডিউক সারজিয়াম (5০18105 ) কে, একজন মন্ত্রী 
প্লেভে (51910$৩ ) কে নিপাত কৰিলে যে ফল হইবে -শত সহত্র ম্বত সৈনিক 
গভর্ণমেণ্টকে তেমনি কম্পমান করিতে সক্ষম হইবে না। নৈনিকগণ আমাদের 
ভাই:'."তার। হাতিয়ার মাত্র । আমরা অপরাধীকেই নিপাত করি,সহম্বের পরিবর্তে 
একজনকে হত্যা করি । ইহ| কি অধিক কার্ধকবী নয়, অধিক ন্যায়সঙ্গত নয় ?” 

এখানে বলা নিশ্্রয়োজন থে আমেরিকাব।সী এবং ইংরাজগণও রাশিয়ার 
বিপ্রবীগণ সম্পর্কে এই যুক্তি হৃয়ঙ্বম করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

শ্যামীজী কষ্ণবর্মা আরও বহু দৃষ্টান্ত দিয়! দেশবাসী এং দেশের শাসকবর্গকে 
সতর্ক করিলেন যে দেশ-সেবকগণ হতাশ ও নৈধাশ্যবাদী হওয়ার পূর্বে চরমপন্থা 
অবলম্বনের জন্ত দৃঢ়চিত্ত হইতেছেন। তিনি একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টাস্ত উল্লেখ 
করিয়। বলিলেন__ 
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মজঃফরপুর ঘটনার পরে কয়েকমাস ধবিয়া শ্যামাজী রাশিয়ার বিপ্লরবীগণ 
সম্পর্কে আমেরিকার স।ংবাদিক এবং টুরিস্টগণের অভিমত প্রকাশ করিতেছিলেন। 
এই সময়ে আইরিশ সিনফিনগণের কর্ম পঞ্থতি তিনি গ্রহণ করিলেন ! 

ভারতবর্ষের নান! দিকে বৈপ্লবিক কার্ধীবণী সঙ্ঘটি৩ হইতেছে তাহা লক্ষ্য : 
করিয়া শ্যামাজী ১৯*৮ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যা “ইওিয়ান সোশিওলজিস্ট” পত্রে 
এক নিভাঁক প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন। প্রবন্ধের শিরে।নামা ছিলঃ “96 
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তিনি উক্ত প্রবন্ধে বলিলেন, “যদি ব্রিটিশ শাসক এবং তাহাদের সেনাদল 
ভ্বারতবাসীর স্বাধীনতা! এবং তাহাদের জাতীয় সম্পদ বলপ্রয়োগে হরণ করিয়া 
ফোটা কোটা দেশবাসীকে গত ১৫* বৎসরের শাসনে মৃত্যুর মুখে পৌছাইয়! 
দিতে পারিক্বা থাকে তবে কি দেশবাসী নীতিশাস্ত্াহমোদিত কারণেই আত্ম 
বুক্ষার অন্ত শত্রর আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে কোনে পন্থা! অবলম্বনে অধিকারী 
ময়? গধিকারী কেন, তাহাদের পক্ষে আুবঙ্ধকর্তব্য নহে কি? 


টি 


*ক্রিটিশ দওধিধি যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার নিজন্ব সম্পত্তি ও ধনপ্রাণ 
রক্ষার জন্ত হত্যা করার অধিকাব পর্যন্ত স্বীকাব কবিয়াছে, অতএব ভারতবাসীগণ 
ইতরাজ শাসকবর্গের প্রতিনিধিগণের বিকদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিতে সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত- 
ডাঁবেই অধিকারী 1” 

শ্যামাজী তাহার পুর্ব অভিমত, _শক্রকে নিষ্রিয় প্রতিরোধ ( 089819৩ 
15815080০6 ) দ্বারা! বিধ্বস্ত করা বিশ্বৃত হইয়া! নিজে অগ্রিমন্ত্রেরে উপাসক হইয়া 
উঠিলেন। 

শ্যামাজী আবার লিখিলেন “একজন স্থপরিচিত আইরিশ জাতীয়তাবাদী 
বলেন যে, তাহারা তাহাদেব উদ্দেশ্য সফল করার জন্য রুচিবাগীশ (930041059 ) 
হইতে পারেন না, ভীহাবা বলিতে পাবেন না তোমর! কেবল ডিনামাইট, অথবা 
ছুরি কিম্বা বন্দুক বা পালিয়ামেপ্টাবী আন্দোলনই কবিবে । যদি কোনো ভারত" 
বাসী স্থযোগ মত সকল এব প্রত্যেক পন্থাই অবলম্বন না করেন তবে তীহারা 
তাহাকে খাটি দেশভক্ত মনে করিতে পারেন না 1৮ 

তিনি “গেইলিক আমেরিকা” পত্রের অভিমতেব সঙ্গে নিজের সমর্থন জানাইয়া 
লিখিয়াছেন, “যেহেতু শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সকলেই রাজনৈতিক অধিকার 
বিবর্জিত কিন্তু তাহাদের অন্তরে বৈদেশিক দুঃশাসনের লৌহশলাক! প্রবেশ 
করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে বর্তম।ন শক্তিমানের সহিত সংগ্রামে ছুর্বলের হস্তে 
উপনীত বিজ্ঞানসম্মত উপাদান সমূহ কার্ধে প্রয়োগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই 1” 

ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলি হিন্দু বিপ্লবীগণ কর্তৃক রক্তপাতের উপর তুমুল 
আন্দোলন আবস্ভ করিলে উক্ত পত্রিকা! যস্তব্য করিল “কিন্তু যখন রাশিয়ার 
জনসাধারণ তাহাদের উপর নির্যাতনকারী স্বেচ্ছা তন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত 
পন্থা অবলগ্ন করিতেছিলেন তথন ব্রিটিশ জনগণ শুধু যে সম্পূর্ণ পৃথক সঙ্গীত 
গাহিতেছিলেন, তাহা নহে, তাহারা কার্যত: ইংলও হইতে রাশিয়ার বিপ্রবী- 
গণকে সাহাধ্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এ্যাংলো-ইত্ডিয়ান সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে 
এলাহাবাদের “পাইয়োনিয়ার” রাশিয়ার বিপ্লবীগণকে উৎসাহ দান ব্যাপারে 
সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল । ১৯০৬ সালের ২৮শে আগস্ট তারিখের 
সংখ্যায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রকাশ করেন যে, এই সকল পাপকার্ষের বর্ণনা 
ভাবা প্রকাশ করা চলে না, কিন্তু ইহা! শ্বীকার করিতেই হইবে ষে এই সকল 
পস্থাই খ্বেচ্ছাতন্ত্রী ছুঃশাসকগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবধার অবশিষ্ট একমান্ধ 
গন্থা। অর্নীয়াসে বিরাট সেনাবাহিনী সঙ্জিত করিতে সঙ্গম শক্তিশালী 
গভ্্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্তরহীন জনগণের দণ্ডায়মান হওয়ার অভ কোনে গন্থা 


ও 


নাই। যখন জার “ডুমা” ভাঙ্গিয়া দিলেন তখন বিনা রক্তপাতে অঙ্জিত সংস্কার 
লাভের আশাও ধ্বংস করিলেন । বোমার বিরুদ্ধে তাহার সৈম্তবাহিনী শক্তিহীন, 
একজন্তই তিনি তাহার পূর্বুক্ষষের মত শুধু তববারী ঘ্বারা শাসন কার্য 
চালাইতে অক্ষম ।” 


বাঙ্গালী বিপ্লবীর স্থৃতিরক্ষা 

১৯০৯ সালে পণ্ডিত শ্ঠামাজী, ক্ষুদিরাম বনু, প্রসুল্ল চাকী, কানাইলাল 
দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বন্ধ, এই চারিজন যুগান্তকারী বিপ্লবী শহীদের পুণ্য স্থবতিতে 
চারিটী বৃত্তি ঘোষণা করিলেন। বৃত্তিগুলি তাহার পূর্বেকার বৃত্তি, শ্রীসর্দার 
লিং রাণাপ্রদত্ত বৃত্তির সর্ত মতেই প্রদত্ত হইবে বলিয়া প্রকাশিত হইল । সাম্রাজ্য- 
বাদী ইংরাজের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ইংলগ্ডের পত্রিকাগুলি শ্যামাজীর 
এই অভাবনীয় কাজে চিংকাব শুক কবিল। পসাণ্ডে ডেসপাচ৬, ডেইলী 
টেলিগ্রাফ”, “ডেইলী মেইল,” “ভেইণী মিবব” এবং সর্বাপেক্ষ। প্রভাবশালী 
“টাইমস” উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়া শ্যামাজীকে সায়েন্তা করার জন্ত 
গভরমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল । কিন্তু শ্যামাজী কোথায়? শ্যামাজী ততক্ষণ 
প্যারিসে চলিয়া! গিয়াছেন | 

১৯৭৯ সালেব ১ল! জুলাই দেশভক্ত তকণ মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক ভারত 
সচিবের এ ডি সি. কর্ণেল স্যার উইলিয়ম কার্জন ওয়াইলী এবং ভারতীয় 
পাশা চিকিৎসক ডক্টর কাওয়াস লালকাকা নিহত হইলেন । মদমলাল ক্ষণিক 
উত্তেজনার বশে এই কার্য করেন নাই। তিনি দেশমাতৃকাব বন্ধনমুক্তির দান 
আত্মত্যাগ করিয়া শহীদ হওয়ার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন। প্যারিসের প্ডেইলী 
মেইল” পত্রিকার প্রতিনিধি শ্যামাজীর সঙ্গে পরদিন প্রাতঃকালেই সাক্ষাৎ করেন । 
শ্যামাজী কিছুই জানিতেন না, সাক্ষাতেব জন্ম গ্রস্ততও ছিলেন না । এই সাক্ষাৎ 
কারের বিবরথ উক্ত পত্রিকা যেভাবে প্রকাশ করে, তাহাতে শ্যামাজী উক্ত 
বিবরণের সত্যতা সম্পর্কে বিবুতি প্রকাশ করিলে অবস্থার কিঞিৎ, পরিবর্তন হয়| 
কিন্তু তথাপি বীর সাভাবকর, বীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ম্যাডাম ভিকাজী কাম! 
্ীসর্দারসিং রাপা এবং অন্যান্ত সহক্মিগণ তীহার উপর বীতশ্র্ধ হইলেন। 


ধিংড়া বৃত্তি ঘোষণা 
শ্যামানসী কুফরী প্রকাপ করিলেন, “যদিও ধিংড়া কুকি হত্যাকাণ্ডে সঙ্গে 
আমার কোনে! প্রকার পংঞ্ব ছিল না, তথাপি গত শনিবার ওত বেইলী কোটি 


ডঃ 


পুলিশ তাত্ত কালে মিঃ ধিংড়। যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহা! সম্পূর্ণ দেশভক্তিমৃক 
ও সংসাহস প্রণোদিত ছিল। আমি সরলভাবে তাহার কার্য সমর্থন করি, 
এবং কার্ষের কর্তাকে ভারতের স্বাধীন তার অন্য জীবন উৎসর্গকারী শহীদ বলিয়া 
সম্মান করি ।” 

শ্যামাজী ঘোষণা! করিলেন যে, “খিংড়া! নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ষে 
গৌরবময় আপনে দগ্তায়মান হইয়াছেন তজ্জন্ত তাহার প্রতি ক্ষুদ্র সম্মান এবং শ্রদ্ধা 
প্রদর্শনের জন্য, আমরা আমাদের বিনী ত চিহ্ন স্বরূপ তাহার পবিত্র নামে চারিটি 
বৃত্তি দানেব ব্যবস্থা কবিব। বৃত্তিগুলি এই বংসরেপ প্রথম দিকে ঘোষিত ক্ষুদিরাম, 
প্রচ্ল্প চাকি, কানাইলাল ও সতোন্দ্রের স্বতিতে আমার ঘোষিত বৃত্তিগুলির 
অঙ্থরূপ সর্তেই প্রদত্ত হইবে।” তথাপি তাহার সহকারী বন্ধুগণ তাহাকে মার্জনা 
করিতে পারিলেন না । 

১৯০৯ সাণের সেপ্টেবর মাসে লগ্ন হইতে লাল! হরদয়ালকে প্যারিসে 
আনিয়৷ শ্যামাজী একখানা ইংরেজী মাসিক পত্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করিলেন 
-তাহাবই নাম--প্বন্দে মাওরম্”। 

শ্যামাজী আরও ছুইটি বৃত্তি ঘোষণা কবিলেন। একটা গণেশ সাভারকরের 
নামে, অপরটি বাংলার বিপ্লবী হেমচন্দ্র দাসেব নামে | তীহালা উভয়েই যাবজ্জীবন 
কারাদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন । 

সাভারকবকে মার্সেই-পোর্ট পুলিশ বন্দী করিয়া পমোরিয়া” স্টীমাবের 
রক্ষিগণের হস্তে সমর্পণ করায যে রাজনৈতিক সমস্যার উত্তৰ হইল তাহাতে 
ভিকাজী কামা, শ্রীসর্দাব পিং রাণা, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও প্যারিসে 
উপস্থিত অন্তান্ত ভারতীয় বিপ্লবীগণ সাভারকরের মুক্তি এবং ফ্রাঙ্গে বাস করার 
স্টাষ্য অধিকার (8351101181১) লাভের জন্য প্রবল আন্দোলন করিলেন। 
পণ্ডিত শ্যাযাজীও এ আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন । 

ফরাসী সোস্যালিস্ট দলের মুখপত্র "ল্যা হিউমানিতে” (7 78118780৩) তীব্র 
ভাষায় এই কার্ষের প্রতিবাদ করিলেন । 

“ইংরাজের শাসনে অতিষ্ঠ ভারতবাসী আশ্রয়প্রার্থী হইয়া শ্বাধীন নিরপেক্ষ 
ফ্রান্দে পদার্পণ করিয়াছিলেন, ত্তাহাকে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত কর! শুধু ষে 
গঠিত অপরাধ তাহা নহে, ফ্রান্সের চিরাচরিত মৌলিক অধিকারকেও গু 
করা হয় ।” 

শ্যামাজী এবং তাহার সহকর্মীগণ সোশ্ঠালিস্ট নেতাদের সাহায্যে অবশেষে 
সাভারকরের ব্যাপার হেগ আদালতের বিচারাধীন করিতে সমর্থ হইলেন । কিন্তু 


্ 


হেগ আদালতে বিচাব ইংবেজেবই মনস্ত্ট সাধন কবিল, স্তায়বিচার হইল না। 
বিচারক শির্বাচন৪ বতস্কপূর্ণ কাবণে নিবপেক্ষ হয নাই। হেগ আদালত 
এবং পববর্তী কালে, জনেভাব “লীগ অব “নশন” ইংবাজেব অঙ্গুলি সক্ষেতেই 
পরিচালিত হইত । 


শ্ামাজী কষঃবর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


মহাবাষ্ট চিৎপাবন ব্রাঙ্ষণ, ভাবত গভর্ণমেন্টেব বৃন্তিধাবী ছাত্র তুকাবাম কৃষঃ 
লাড্ডু সহ ১৯১৩ সালের গ্রীষ্ম বকাশ আমি প্যাবিসে গিয়া ম্যাডাম কামা, 
শ্যামাজী কষবর্া, শ্রীসর্দাবসিং বাণা এবং অন্থান্য বিখ্যাত বিপ্লবীগণেব সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। /স সময়ে শ্যামাজী নির্বান্ধব অবস্থায় প্যারিসেই 
অবস্থান কবিতেছিলেন। তীাব পত্রিকা প্রকাশ ব্যতীত অন্ত কোন কার্ষও 
ছিল না। আমবা প্রথমতঃ ম্যাডাম কামাব সঙ্গেই সাক্ষাৎ কবি। পবম ন্েহ- 
নীলা জ্যোষ্ঠাসভোদবা স্থানীয়া ভিকাজী কামা বলিলেন, আমবা যদি শ্যামাজী 
কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ কবি তবে তিনি ( শ্যামাজী ) চষ্টা করিবেন আমাদের 
সঙ্গে যে সকল আলাপ আলোচনা হইযাছে “স সকলেব মর্ধ জ্ঞাত হওয়ার জন্ত। 
আমবা "যন কিছুই প্রকাশ না কবি। 

দুদিন আমবা শ্যামাজীব সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিলাম ৷ তিনি বস্াতঃই 
নানা বিষয় জানিবাব জন্য শঁহস্থকয প্রদর্শন কবিলেন। তিনি সাভাবকবের জন 
নিতান্তই দুঃখ প্রকাশ কবেন। মদনলাল ধিংডাব সম্পর্কেও তীহাব গভীর শ্রন্ধা 
প্রদর্শন করিলেন কিছ্ু তিনি যে সকল কাবণে তীহাব বাজনৈতিক সহকর্মাগণ 
কর্তৃক পবিত্যক্ত হইয়াছেন সে সকল বিশ্লেষণ করাব চেষ্টায়ই অধিকাংশ 
সময় কাটাইলেন। 

তৎকালে তঁহার বিশেষ বিবক্তি ছিল বিপ্লবী বীবেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায়ের উপর, 
অভিমান ছিল প্রীসর্দাব সিং ধাণা এবং ম্যাডাম ভিকাজী কামার উপর | তিনি 
ভারতে অস্ত্রশস্ত্র সববরাহ কবাব জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করিতে গ্রস্তত 
আছেন। 

১৯১৪ সালের প্রথম দিকেই শ্রামাজী কৃষ্ণবর্ণ৷ প্যারিস ত্যাগ করার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া! উঠিলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে সত্বরই আযঙলোঁজার্সেন 
সংগ্রাম হাধিবে এবং ত্যাঙ্গলে! ফরাসী মিতালী সুদৃঢ় করার জন্য ফরাসী গভর্ণমেন্ট 
ফাদে অবস্থানকারী ভারতীয় বিপ্রবীগণের উপর অত্যাচার শুক করিবে । 


খত 


পঞ্চম জর্জের প্যারিস গমন 

পৃথিবীর ইতিহাসে ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাস এক নৃতন অধ্যায় স্থি 
কবিল। আমরা বালিনে থাকিয়া তাহা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। 
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শহবে আসিয়া অনেকের মনে নবপ্রেব্ণা জাগাইলেন। 
তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যাব দিকে তখনকাব সর্বশ্রেষ্ঠ বেস্তেব। “কাফে বাওয়ার” (09 
8৪9৩1) এ যাওয়াব জন্ট অস্থির হইয়া উঠিতেন, কারণ উক্ত কাফেতে প্যাবিস ও 
লগ্তনেব শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্র সমূহ পাওয়া যাইত। ২২শে এপ্রিল প্রাত:কালীন 
সংবাদপত্র পাঠে আমবা অবগত ভইলাম যে পূর্বদিন, ২১শে এপ্রিল, মঙ্গলবার 
নৃপতি পঞ্চম জর্জ প্যাবিসে উপনীত হইযা ফবাসী গভর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের 
স্বতংদ্মুর্ত সন্ব্ধন! লাভ কবিয়াছেন। চটোপাধ্যায় বলিলেন, প্চল একবার 
টাইমস্‌, লা মাতা ইত্যাদি দেখে আসি |” 

আমরা “কাফে বাওযাবে” গিষ। স"্বাদপত্তরে দেখিলাম বস্কতঃই সারা 
প্যারিসেব জনগণ উৎসাহে আনান্দ উদ্বেলিত হইযা উঠিযাছে। কতকগুলি 
চিত্রও প্রকাশিত হইয়াছে। তিনদিন পব, ২৩শে এপ্রিলে “লগুন মিরাব” 
পত্রিকার এক ২৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী আর্টপেপাবে মুদ্রিত স্থবঞ্জিত চিত্রবহুল 0818 
বি৪/0১৪: আসিয়া উপস্তিত হইল। ইহ! দেখিয়া চট্টোপাধ্যায়েব ধৈর্যচতি 
ঘটিল। বলিলেন- “আব নয়, চল, সহরেব বাহিরে যাই, অসহা এই আযংলো- 
ফ্রেঞ্চ মিতালীর বাডাবাড়ি।” 

“গুন টাইমস” পত্রিকার ২০শে, ২১শে, ২২শে এবং ২৩শে এপ্রিলের 
খ্যাগুলিতে নৃপতি পঞ্চম জর্জেব প্যাবিস দর্শন, ফবাসী গভর্ণমেণ্ট এবং জনগণের 
প্রতিনিধিত্বমূলক দর্বপ্রকার প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত বিভিন্ন গ্রকার সভা, সম্মেলন, 
ভোজ, নাচগানের উচ্ছৃপিত বর্ণনা এবং দর্বোপবি বিশ্বশক্তির উপর সম্ভাব্য 
প্রতিক্রিয়ার চমকপ্রদ আলোচনায় পূর্ণ ছিল। উৎফুল্ল ফরাসী রাষ্ট্ধুরদ্ধরগণ 
ভাবিলেন এবার জার্মানীকে কাবু করা যাইবে, আললাস্‌, লোরেন প্রদেশ দুইটি 
পুনরায় দখল করিতে ফ্রান্স লক্ষম হইবে, জার্মানীকে রাইন নদীর অপব তীরে 
হটাইয়। দিয়া ফ্রাঙ্কো-জার্মান সীমার মধ্যে সদ ছুূর্শ্রেণী গ্রত্তত করিয়া আগামী 
একশত বংসরের জন্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে । 


জেনেভায় শ্যামাজী 


ইটামাঙ্গী কুষ্ণবর্মাও ২৩শে এপ্রিল প্যারিম ত্যাগ করিলেন এবং জেনেছায় 
গেশীছিষা ২৮শে এপ্রিল জেনেভা ক্যাপ্টনের প্রেসিডেন্টের নিকট জেনেভায় বাস 


$ 


করার অন্থমতির ( ৮৩12016) জন্ম এক আবেদন করিলেন। তখন তিনি 
"হোটেল বেলেভিও” তে (30161 36119৮০৩ ) ছিলেন । কিন্তু তিনি জুন 
মাসের প্রথম দিকে আবাব প্যাবিসে চলিষা যান এবং ১০, এভিনিও ইনগ্রেসে 
(1778653 ) অবস্থান কবেন। শীন্ই জেনেভায় প্রত্যাবর্তন করিয়া "হোটেল 
মেট্রোপোলে” উঠেন । ১৪ই জুলাই, তিনি জেনেভায বাপের অন্নুমতিপত্র লাভ 
করিয়। ১লা আগস্ট ১নং কষে ডে ভলাগ্ডেব (7২0৪ 055 %011)061 ) পাচতলায় 
একটি ফ্ল্যাটে বাস কবিতে লাগিলেন । তিনি ১৯৩০ সালে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সন্ত্রীক 
এস্থানেই বাস কবেন। 

তাহাব জেনেভা বাসের আবেদনপত্র এবং কিছুদিন পর তীহাব মাসিক 
পত্তিকা “ইপ্তিযান সোপিওলজিস্ট” প্রকাশ কবার অন্লমতির জন্য ফরাসী ভাষায় 
যে আবেদন করেন, সে সকলেব ফটোস্টাট কপি আমরা! ক্যাণ্টনের প্রেসিডেণ্ট 
হইতে সংগ্রহ কবিয়াছি, সে সকলের ইংরেজী অন্থবাদও আমবা পাইয়াছি। 

১৯১৪ সালে “ইগ্ডিয়ান সোপিওলজিস্ট” পত্রিকাব মে, জুন সংখ্যা প্রকাশের 
পর জুলাই হইতেই পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ বুতিল। জুলাই মাসেই মধ্য ইউবোপে 
রাজনৈতিক পবিস্থিতি উদ্বেগপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হইয়া উঠিল। এজন্য 
সুইস গভর্ণমেন্ট শ্যামাজীকে সতর্ক করিয়! দিলেন । 

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালেব জানুয়ারী মাসে, অর্থাৎ ৬ বৎসর পরে, 
এক সংখ্যা “ইন্ডিয়ান সোসিওপজিস্ট” প্রকাশিত হইল। ১৯২১ সালের 
জান্ুয়ারীতেও একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয। তারপর শ্যামাজী চারিদিক হইতে 
বিপত্তির চাপে পর্াদস্ত হইয়া লেখনী চালনা প্রায় বন্ধ করিলেন । ১৯২২ সালেব 
সেপ্টেম্বর মাসে শেষ সংখ্যাতে তিনি একটি বিদ্রপাত্মক প্রার্থনা! প্রকাশ করেন । 
প্রার্থনাটি ছিল-:“:8)9: 001 11610861568 01120818100” ( ইংলগুবাসীগণের 
জন্ত প্রর্থনা)। ইহাতে ইংবাজ চবিত্রেব জঘন্ত দিকগুলির বর্ণনা! দেওয়া হইয়াছিল । 


জীবন লন্ধ্যায় 
দাঁভিক ইংরাজ জাতির প্রাধান্য লীগ অব নেশনে প্রতিষ্ঠিত হইল । তাহার 
মিত্রগণ ফরাসী, ইটালী, জাপান, আমেরিকা! নিজেদের শক্তি বুদ্ধির জন্ত কোমর 
বাধিয়! লাগিয়া! গেল। ইংরাজ অবশেষে নিকপায় হইগলাই ভার্পেই সন্ধির জালে 
আবদ্ধ জার্মেনীকে পুনরায় শক্তিশালী করিতে উদ্ভোগী হইল। শ্যামাজী এই 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষভাবে উপলদ্ধি করিয়া! বলিলেন, ভারতের মহান্‌ 
আদর্শ ভীরত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবে। সাঘাজ্যবাদী শক্িসমূহের 


১৬, 


শেষ দিন ঘনাইয়৷ আসিতেছে । তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন মহাশক্তির আধার 
রাশিয়া রাজনৈতিক গগনে উদয় হইতেছে । থার্ড সোদালিন্ট ইনটারন্তাশনেল 
দানা বীধিয়া! উঠ্িয়াছে। বেলজিয়ামে বাজবানী ব্রাপেন্দএ উৎগীডিত জাতি 
সমূহের সম্মেলন হইয়া! গিষাছে। বালিনে বীবেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 
“লীগ এগেন্স্ট ইম্পিবিয়ালিজম্‌ এগ ফর ন্যাশনাল ইশ্ডিপেনজেম্দ” প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । শ্যামাজী উৎকণ্ঠিত হইয়া এই সকল নব নব প্রতিষ্ঠানের কার্ষক্রম 
লক্ষ্য করিতে লাগিলেন । উৎকর্ণ হইয়া তিনি শুনিতেছেন ফ্রাঙ্ফুর্টে বিশ্ব- 
উৎগীডিত জাতি সমূহেব দ্বিতীয় সম্মেলনের বিবব্ণ। বার্ধক্য ভারনত, 
ক্ষীণকায়, হীনপ্রভ ত্তীহাব উপশিবাসমূহে ক্ষণে ক্ষণে তড়িৎ সঞ্চালন হইতেছে, 
তিনি আশায় উদ্দীপ্ত হইতেছেন । 

১৯৩০ সালে শ্যামাজী কুষ্ণবর্মা জেনেভার প্রসিদ্ধ হাসপাতাল “ক্লিনিক ল্যা 
কলিনে” (01171006 18 0011176) আ্বায়বিক ছূর্বলতাব জন্য নীত হইলেন । 
নিঃসস্তান ভান্গমতী কৃষ্তবর্ম! স্বামীব শয্যাপার্থ্বে বহিলেন । 

৭৩ বসব বয়সে চিবসংগ্রামী শ্যামাজী কৃষ্কবর্ম৷ ১৯৩০ সালেব ৩০শে মার্চ 
বানি ১১-৩০ মিনিটে বণক্ষেত্র হইতে চিবতবে বিদায় লইলেন। শ্যামাজী 
কুষ্ণবর্মীব দেহ সুইজাবল্যাণ্ডের বীতি অন্ুসাবে ত্য দিনে ভক্মীভূত করা হয়। 
শবভল্মাধাব (এ) ) তীভাব ভম্মমবশেষ সহ "জনেভাব সেপ্ট জর্জেব কলম্বাবিয়ামে 
(৩০010719010) ) ১৫৪০ নং বাক্সে রক্ষিত আছে (06051150 ), সেখানে 
২০৩৮ সাল পর্যস্ত তাহা থাকিবে । 

তাহাব মৃত্যু সংবাদ “জার্পেল গ্য জেনেভে” (30801081 ৫6 00765 ), 
"ট্রিবিউন ছ্য জেনেভে” (70075 0৩ (675৬৩) এবং প্ল্যা স্থইসেশ (19 
9156 ) পত্রিকা সমূহে প্রকাশিত হয় এবং ইহাও বিজ্ঞাপিত হয় যে মিঃ 
কষ্কবর্মাব মৃত্যু মাত্র কযেকে দিনেব অন্থস্থতাতেই হইয়াছিল। 

তাহার পরী ভাঙ্মতী কৃষ্ণবর্মা স্বামীব মৃত্যুর পর ২৬, উইলিয়াম ফেয়ারেস্তা 
( জেনেভা ) বাড়িতে চলিয়া যান। তিনি ১৯৩৩ সালের ২৩শে আগন্ট তাহার 
মৃত্যুকাল পর্বস্ত এ বাডিতেই ছিলেন। 

উক্ত তথ্যগুলি আমরা বার্পে অবস্থিত আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতের (10180 
[8%008885 ) গ্রস্ত জেনেভা ক্যান্টনের “ডিপাটমেপ্ট অব জাট্িস এও পুলিশ” 
হইতে প্রা হইয়াছি। 


১৬, 


আবেদন পত্র 
জেনেভা ক্যান্টনের কর্তৃপক্ষ সমীপে পণ্ডিত শ্টামাজী কৃষ্ণ বর্মার আবেদন পন্র। 
হোটেল বেলেভিও, জেনেভা! 
২৬শে এপ্রিল, ১৯১৪ 

জেনেভা ক্যাণ্টনের কাউন্সিলারগণ সমীপে, 

মিঃ প্রেসিভেষ্ট, 
মহাশয়গণ, (9189 ) 

মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে নির্বাসিত এবং কোনে! প্রকার পরিচয় জ্ঞাপক পত্র 
ব্যতীত, আমি আপনাদেব নিকট আপনাদেব ক্যান্টনে বাস করাব অন্থমতিব অন্ত 
প্রার্থনা করিতেছি, আমি আমার সমগ্র পরিবারসহ বাদ কবার ইচ্ছাই 
পোষণ করি। 

বিগত ৭ বংসর আমি প্যারিসেই বাস করিতেছিলাম, তথা হইতে আমি 
“ইপ্ডিয়ান সোপিওলজিস্ট” নামক পত্রিক| প্রকাশ করিতে ছিলাম। উক্ত 
পত্রিকার একটি সংখ্যা এইপঙ্গে দিলাম, ইহাই জেনেভায় প্রকাশ করা আমার 
অভিপ্রায় । 

আমি অক্সফোর্ড ইউনিভাপ্রিটিতে ছযবংসর কাল সংস্কৃতেব অধ্যাপক ছিলাম । 
আমি একজন বাজনৈতিক ডদ্বাস্ত। কাবণ, আমি অস্বীকাব কবি আমার 
মাতৃভূমি বিদেশী শাসনেব অধীন থাকিবে । আমি স্বাধীন উপার্জনক্ষম ব্যক্তি । 
আমার সর্বাপেক্ষা বড আকাজ্ষা এই যে আমি এমন একটি দেশে বাস 
করিব, বিশেষভাবে আপনাদের নগবেই, "ষ নগর শিক্ষ। দেয়-- প্রত্যেক ব্যক্তিকে, 
সত্য এবং স্ুষু স্বাধীনতা! কি। 

মিঃ প্রেপিডেপ্ট এবং মহাশয়গণ (919), আমি আশা করি আমার 
অগ্ভরোধ আপনাদের সান্ুগ্রহ বিবেচন! লাভ করিবে । ইতিঘধ্যেই আপনাদের 
স্থবিখ্যাত ক্যাপ্টনের আতিথেয়তা লাভ করার জন্য ধন্যবাদ দিতেছি । আমি 
আপনাদ্দিগকে অঙ্গরোধ করিতেছি আমার সর্বোচ্চ বিবেচনার প্রতিশ্রুতি 
গ্রহণ করার জন্ | 


(স্বাক্ষর ) এস কৃষ্ববর্মা 
এডভোকেট 
অস্তর্ব্তী পত্রাি £ 
জাযা, এরেদ়ার 
দি ইত্ডিয়ান সোসিওলজিপ্ট । 


৭ 


সাপ্লিমেপ্ট টু দি এল কাসাস। 
ফরাসী গণতন্তের প্রেসিডেপ্টের পত্র । 
অনুগ্রহপূর্বক অন্তবর্তী পত্রাদি প্রত্র্পণ করিবেন । 


দার্শনিক হার্বাট স্পেনসার এনডাউমেণ্ট 

১৯০৯ সালের মে সংখা! “মডার্ণ রিভিউ” পাঠে আমর! অবগত হই যে 
“পণ্ডিত শ্তামাজী কৃষ্ণবর্মা অক্সফোর্ড বিশ্ববি্াালয়ে হারবার্ট স্পেনসার 
লেকচাবধীপ প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০* স্টালিং এনডাউমেন্ট করিয়াছিলেন। 
সম্প্রতি এ ইউনিভাপিটি দাতার নিকট অর্থ ফেরত দিয়াছেন, যেহেতু 
ইউনিভাঙিটি তাহাব দাতাগণের (80908 109 06250960915 ) মধ্যে এরূপ 
ব্যক্তি রাখিতে অনিচ্ছুক যিনি ভারতে ইংরাজশাসনের শক্র এবং যিনি 
রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ( ৮০110081 £558381086100) ) সমর্থন করেন । আমরা 
বহুবার ঘোষণ! করিয়াছি যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড একট! জাতিকে শক্তিশালী 
করিতে পারে না। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না কি জন্য অক্সফোর্ড 
এ বিষয়ে এতটা চৈতন্ত বোধ সম্পন্ন (867911৩) হইল। অধ্যাপক ম্যাথু 
আরনন্ড তার এক কবিতায় রাজনৈতিক হত্যাকাগুকে প্রায় গ্রশংসাই করিয়া 
ছিলেন। অধ্যাপক আরনন্ড বেলিওল কলেজের কবিতার অধ্যাপক | ইহাই 
বা! কিন্ধপ? অক্সফোর্ড সেই বেভিওগল অধ্যাপকের পদতলে বসিতে পারিল ধিনি 
রাজনৈতিক হত্যাকারীকে যশমগ্ডিত করিতে পারেন, অথচ ইংলগ্ডের হ্সস্তান- 
গণের অন্যতম এক মনীধীর নামের সঙ্গে জড়িত একটি এনডভাওমেন্ট রক্ষা 
করিতে পারেন না! ?” 

উপরোক্ত মন্তব্য সম্পর্কেও আমর! অক্সফোর্ড ইউনিভাসিটি কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন 
করিয়াছিলাম। উত্তরে তাহারা জানাইয়াছেন যে -- 

১৯০৪ সালের ১৫ই মার্চ ইউনিভার্সিটি মিঃ কৃষ্ণবর্ধার দান ১০০৯ ল্টালিং- 
এর কোম্পানীর কাগজ পরিবতিত করিতে স্বীকৃত হয়। ইহা হইতে পরলোকগত 
মিঃ হার্বার্ট স্পেনসারের স্থতিতে একটি এনডাউমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। 

ইহার পরই ডিক্রী অহ্থুসারে হার্বার্ট স্পেনসারের স্থতিতে লেক্চারশীপ স্থাপিত 
হয় এবং আজও চলিতেছে । সুতরাং “মডার্ণ রিভিউ” এর মন্তব্য যখাযখ নহে ।” 


প্যারিস বিশ্ববিভালয়ে অর্থবান 
শ্ামাজী কষবর্মা কি পরিমাণ অর্থ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাপ ক্তিয়া " 
গিয়াছেন সে সম্পর্কে ভিগ্ন ভিগ্ন লেখক দাপাগ্রকার মন্তরা 'গ্কাশ করিয। 


৪ 


গিয়াছেন। আমরা নিশ্চিত হওয়ার জগ্য কয়েকখান| পত্র লিখিয়া সর্বশেষ 
“ইনিষ্টিটিউট ডে সিভিলিজাতশিয়ন ইগ্ডিয়েন, ইউনিভার্সিটি ডে প্যারিস” 
(10900080105 (95117880100. [11016010৩, 106 [00015518116 105 78015 ) 
হইতে ১৯৫৪ ইং সালের ৮ই এপ্রিল একথান! পত্র পাইয়াছি। উক্ত পত্রের 
অন্বাদ নিয়ে দিলাম । 


এন সরবোনে 
প্রিয় মহাশয়, লে ৮৪1৫৪ 
আমর। আপনার নিকটে আমাদের ইনস্টিটিউটকে বিজ্ঞাপিত করায় অত্যন্ত 


কতজ্ঞ হইয়াছি, বস্তত £ 

(১) শ্ামাজী কৃষ্ণবর্ম প্যাবিস ইউনিভার্সিটিতে কোনো অর্থ দান করেন 
নাই। তিনি স্থইজারল্যাণ্ডে দেহত্যাগ কবেন, সম্ভবতঃ ১৯৩০ সালে। তীর 
মৃত্যুর তিন বৎসর পবে ত্বাব পত্রী দেহত্যাগ কবেন ১৯৩৩এ বলিয়। কথিত এবং 
স্থইজারল্যাণ্ডেই। 

(২) যেহেতু তিনি বলেন যে ত্তাহার ন্বামী সর্ধদাই ফরাসী জনগণের 
আস্তরিক বন্ধু ছিলেন তিনি প্যারিস ইউনিভার্িটিতে ২* লক্ষ ফ্রার একটি 
“এনডাউমেন্ট” রক্ষ। করেন, যাহার সুদ হইতে ছুইজন ভারতীয়কে “ফাউনডেশন 
স্টুডেন্ট” ভাবে রক্ষা করা হইবে । এই অর্থ যাহা! এ সময়ে প্রচুর বিবেচিত 
হইত এখন অগ্রচুর বিবেচিত হয় সুতরাং কেবলমাত্র অতিরিক্ত এবং আকম্মিক 
সাহায্য করা চলে। 

(৩) মিসেস্‌ কাম! সম্পর্কে বলিতে পারি যে এখানে কাহারও সঙ্গে 
তাহার পরিচয় ছিল না, কেহ তাহার নামও শুনেন নাই। আমর] প্যারিসে 
এক্সপ ভারতীয়দিগকেই জানি ধারা আমাদের 8৫165 এর সঙ্গে জড়িত ছিলেন। 
আমার যনে হয়॥ আপনি ধাহার কথ! লিখিয়াছেন, তাহার পক্ষে ইহা খাটে না। 

আপনাদের বিশ্বস্ত 
আই, সি, আই এর সম্পাদক 
(নীচে একটি হুৌধ্য স্বাক্ষর দেখ] যায় ) 


গ্রন্থাদি দান 
ম্টাভাম কৃষ্ণবর্মী তাহার ্বামীর রক্ষিত মূল্যবান গগ্রস্থাদি ওক কাঠের 
আলমারিগুলিসহ প্যারিস ইউনিভাগিটিতে দান করেন। তীহারই পার্থে পণ্ডিত 
গামাজী কুফবর্ষ। এবং ম্যাডাম ভাম্মতী কফ্ণবর্মার চিত্র এবং 


২৯ 


13101101019009 1:118171)8%811018 
[0০011 705 
71908775 11190701096 60:051079%810)8, বোর্ড রহিয়াছে । 


শ্যামাজীর বিপুল ধন 
আমব! লগ্ন, বালিন, প্যারিস, বেরা, জুরিখ গ্রভৃতি নগরীতে পরিভ্রমণকালে 
বিভিন্ন বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদীর বাচনিক অবগত হই যে শ্তামাজী কৃষ্ণবর্মার 
বিপুল বিত্তের মূল উৎস ছিল প্রহেলিকা পুর্ণ। লগুনে বাগ্দী বিপিনচন্ত্র পাল, 
প্যারিসে ম্যাডাম কামা, খালিনে বীপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর বিষুঃ সকতাত্কর 
এবং আরও কেহ কেহ খলেন বরোদ্ধার গাইকোষার মহলার রাও যখন লর্ভ 
নর্থক্রক কর্তৃক গদিচ্যু হইলেন এখং তংস্থলে বালক সায়াজ! রাও গাইকোয়ার 
পদে অভিষিক্ত হইলেন তখন মহলাব রাও-এর ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি 
কিছুকাল পবে শ্টামাজী কৃষ্ণবর্ধার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। এরূপ কথিত 
আছে যে তিনি শ্যমাজীর হস্তে বনু পক্ষ টাক! প্রদান করেন। উদ্দেশ্ট ছিল, 
শ্টামাজী ইংলণ্ডে মহলার রাও এর পক্ষে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিবেন। 
ম্যাডাম ভিকাজী কাম। বলেন তিনি গত শতাব্দীর শেষদিকে এইরূপ কথ! 
বোস্বাইতে শুনিয়াছিলেন। বিপিনচগ্র এবং অন্তান্ত সকলে বিভিন্ন হ্বত্রে জাত 
এই জনশ্রুতি সমথন করেন । 
শ্যমাজী অত্যন্ত কৃপণ স্বভাব ছিলেন। লগুনে থাকাকালে তিনি সর্বদাই 
তাহার অর্থ বিভিন্ন দেশের স্টেট খণপত্র ক্রয়ে নিয়োজি৩ (10৬৪১) কগিতেশ এবং 
ব্বীতিমত স্টক এক্সচেঞ্জে ঘাইয়াও তিনি উপার্জন করিতেন । বাটা ও জায়গ। ক্রর 
বিক্রয়েই তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন । প্যারিসে এবং জেনেভায় 
অবস্থানকাণেও তিনি বিভিন্ন কালের স্টেট লোনএ অর্থ নিয়োগ এবং স্টক ক্রয় 
বিক্রয় করিয়া অর্থাগম করিয়াছেন বলিয়া আমরা! তাহার মুখে শুনিয়াছি। 


$ 


বর্তমান ভারতের প্রবীনতম স্বাধীনতা সংগ্রামী 
শ্্ীসর্দার দিং রাওজী রাণ! 


১৯৫১ সালের ১৬ই মার্চ তারিখেব “বোম্বে ক্রনিকল” পত্রে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত 
একটি সংবাদ পাঠ কবিষা পুলকিত হইলাম । সংবাদটি ছিল এইবপ £-প্রখ্যাত 
বিপ্রববাদী নায়ক প্যারিসের মুক্তা ও জহ্‌বৎ ব্যবসাধী শ্রী এস্‌, আর, বাণার 
একখানা চিত্রেব আববণ পুনাব তিলক মন্দিবে বিগত ১৪ই মার্চ তারিখে 
সেনাপতি শ্রী পি, এম, বাপাত কর্তৃক উন্মোচিত হইয়াছে । সেনাপতি বাপাত 
শ্রীরাণার একজন অস্তবরঙ্গ সহকর্মী, তিনি এই শুভকাধ্্য সম্পাদনের জন্য আহম্ম- 
নগর হইতে আসিয়াছিলেন-***** 1” 

“বোদ্ে ক্রনিকল-এর” উক্ত সংখ্যাটি প্রেবণ কবেন আম।দেব বালিনের বিপ্রবী 
কমিটি “ভারতবন্ধু জার্মান সমিতির” এক জন সদস্য সহকর্মী ডক্টর যোশী, যিনি 
পরবত্তকালে পুনা ফার্গাসন কলেজেব অধ্যাপক হিসাবে কার্য কবিয়া ১৯৫৪ 
থুস্টাৰে “দহত্যাগ করিয়াছেন । 

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে তিনি ২৮শে মাচ তারিখেব “দি মাবাঠা” ইংরেজী 
পত্রের সংখ্যাটাও প্রেরণ করেন । তাহার প্রধান প্রবন্ধ ছিল £₹-“117৩ 16810 
01) 67115 [৯901196. “দি মারাঠা” পত্রের স্থযোগ্য সম্পাদক শ্রী জি, ভি, 
কেটকার লিখিত সেই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন 
বীয়ান বিপ্লবী বন্ধু সম্পর্কে বহু বিষয় অবগত হইলাম। দীর্ঘকাল পূর্বে ১৯১৩ 
সালে আমর! যখন প্যারিসে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে অন্যান্ত বিপ্লবী বন্ধুগণের 
পুরোভাগে এই সৌম্যমৃ্তি বীরপুরুষকে দেখিবার, তাহার মিষ্ট মধুর আলাপ 
শুনিবার এবং তাহার অতিথিপরায়ণ! জার্মেন পত্বীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু যেমন বহু নেত্রে বহু দেলী বিদেশী বিপ্লবী 
বন্ধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াও রাজনৈতিক কারণে তাহাদের জগ্মস্থান তাহাদের 
পিতামাতা এবং বাসস্থানের সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখ! সম্ভব হয় নাই তেমনি 
শ্ীরাণার পরিবার সম্পর্কেও কোনে! তথ্য তখন আমাদের নিকট রাখার স্থযোগ 
ঘটে নাই। কিন্তু পন্বর্তাকালে শ্ত্রীকেট্কারের প্রবন্ধ, সেনাপতি বাপাত এবং 
প্রীপরাঞ্জপের নিকট হইতে সংগৃহীত তথ্যাদি এবং সর্বোপরি শ্রীরাণাকে পত্র দিয়া 
ঠাহার এক পৌছের নিকট হইতে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি। 


ছ্টও 


কে এই নির্বাদিত দেশভক্ত ? 

তিনি বর্তমান সৌরাষ্ট্রের পিদি (410৫1) স্টেটের অন্তর্গত কানথাবা গ্রামের 
প্রসিদ্ধ বল্প রাজপুত শ্রীপর্দটারসিংজী বাওজী রাণা বি, এ, বার-এট-ল। বর্তমানে 
তাহার বয়স ৮৮ বংপর | খ্যাতনাম। বিপ্লবীদের মধ্যে সম্ভবতঃ তিনিই সর্বাপেক্ষ 
প্রবীণ। বৈচিত্র্যময় তাহাব জীবন | দুর্জয় সাহস ও দুর্মনীয় আশা আকাঙ্ষা 
লইয়৷ তিনি প্যাবিসে বৈপ্লবিক সাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন | অগ্রিমস্ত্রের উপাসক, 
অদম্য উৎসাহী এই বীর আজও স্বাধীনতা সংগ্রামের এতিহপৃত স্থতিবিজড়িত 
ইতিহাস লইয়! সৌরাষ্ট্রে বাস করিতেছেন । 


বাল)জীবন ও শিক্ষা 


১৮৭০ খুস্টাবে তীহাব জন্ম হয়। স্বগ্রাম কানথারায় এবং পবে বোম্বাইতে 
তিনি শিক্ষালাভ কবিয়] *বাথাই বিশ্ববিস্ভালয়ের বি, এ ডিগ্রী লাভ করেন। 
বাল্যকাপ হইতেই তীহাব অন্তবে বাজপু৩ বীরগণের বীরত্বকাহিনী ঝঙ্কার 
তুলিত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়? পৃর্বপুকষগণের মত জীবন ধন্ত 
করিবেন, সবদ1 এই কল্পনা করিতেন । 


রাখা উপাধি 


সদার পিং ছিলেন বিখ্যাও ঝল রাজপু৩ খংশের সম্ভান। ১৯১৩ সালে 
আমর। যখন প্যাবিসে গিয়াছিলাম, সে সময়ে সর্দার সিং রাণার প্রথম পক্ষের 
ভ্ঞাষ্ঠ পুত্র রণজিত সিং-এর নিকট জানিতে পারিলাম যে সর্দার সিং-এব এক 
পূর্বপুরুষ রাজপুতবীর রাণা প্রতাপ সিং এর সৈন্দলে ছিলেন। আরাবন্গী পর্বতে 
রাণা প্রতাপ যখন অল্প সংখ্যক সৈম্তসহ যোগল সেনাবাহিনী কতৃর্কি পরি- 
বেষ্টিত হইলেন তখন পূর্বোক্ত বীরপুকষ ভাবিলেন মোগলগণ রাণা প্রতাপকে 
পাইলে বন্দী করিয়া মোগল শিবিরে 'লইয়া যাইবে এবং তাহার উপর জঘন্ত 
অত্যাচার করিয়। হয়ত ব। নিহত করিবে । এজন্য তিনি রাশা প্রতাপকে তাহার 
পোশাক পরিচ্ছদ ও উদ্ভীষাদি ত্যাগ করিয়! তাহাকেই রাণ। প্রতাপ রূপে ছলন। 
করার হযোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। রাণা প্রতাপ অনিচ্ছা! সত্বেও সাধারণ 
সৈম্তন্বপে ছলনা করিয়া পলাইলেন। সর্দার সিং-্এর সেই পূর্বপুরুষ রাপা 
প্রতাপকে রক্ষ। করার জন্য প্রতাপের পোশাক পরিচ্ছদ ও উষ্ধীষ পরিধান করায় 
তাহার বংশ ও বংশধরগণ “রাণা” উপাধিতে ভূষিত হন। তদবধি কানথারার 
ঝ্ধ রাজপুতগণ রাখা আখ্যা! ব্যবহার করেন। 


১১ 


পারিবারিক জীবন 

সর্দাব পিং হাত্রাণস্থাৎই বিবাহ কবেন এপ ঢুইটি পুন সন্থাণ৭ লাভ কবেন। 
প্রথম পুত্র বণডি৩ এবং দ্বিতাথ শ্রণটব্। কিন্তু লণ্ডনে, বর্তমান শতাবীব 
প্রথম শিকে, তিনি একটি জার্মান ছাত্রীর সঙ্গে পধিচিত ৩ইপেন এব কিছু কাল 
পখে তাহাকে বিবাহ কবি-ন। ওই মহিলা ছিপেন ততজ্ষিশী, গ্রথব 
বীপম্পন| | ছুদগাগ্রস্থ ভাব ৩বামীব প্রতি তাব অসীম সহাননতি হিল। ম্বাশীর 
প্রতিটি চেষ্টায, প্রতিকর্মে তিশি নেও পা5।/7 কবিতেন । এই ।এষী মতিপ। 
ভাবতীয বিপ্রবীণণকে কর্মোন্সাপ্ন। যোশাইতেন, তাহাবিগকে গাশ্রব দিয়া 
সেবাপবাধণত| ৪ আতিথেয হা মুদ্ধ করিতেন আমবা তাহাব এজ বিবিধ 
গুরত্বপূর্ণ াজনৈতিক বিধখেব ৬।গোচনা করিষ। বু তথ্য ৬ঘটি ৩ কবিতে 
সমর্থ তইযাছি। 

পযানিসে যখন »দাব পি* পাধপ| ক্ষেত্র প্ররত্তিস। লাভ কবিব! গুভূঙত ধন 
সম্পতির মালিক হইরা,হন। সেত স১খ ১৯০১৫ সাঁণে তিনি তাহা এক 
ভ্রাতুষ্পুত্রী বাত ৬পলক্ষে ভবে গ্রত।াগমল। কেন তাবপব পুনরায় 
প্য/বিস খাঞাকালে ভ্যেগ্ পুর বণজিতকে জর্ঘ পহখা যান। বণজি৩ কালে 
একটি উদ্ভধবশীণ ফবাপী সাঝ্ত্যিসেবো হহব। উঠিখাছি,শন | বখীন্দ্রনাথেব 
ইংবেজী গ্রপ্ঠ “গার্ডেন” (981976)) লঞ্ডনে গবাশিত হইলে তিনি ফবাসী 
ভাপায তাহ।ব অন্রবাদ প্রনাশ করবেন। 

১৮৯৭ সালে মহাবাস্ট্রেব বি 15 পিপ্রবী চি্পাপন লাঙা দামোধন ও 
বালরুমঃ চাপেকপ পুশাখ পাস্তক গগ তিন সি বাণ এবং এলফ২টেনাপ্ট 
আয়াখস্টকে হত্যা কবেন। বিচাব ক।ণে তাই।দেব পক এইর। উকীণ 
ব্যারিস্টারণণ অগ্রসৰ হইতে ইত ৬: কর্তেছেন। ধহিষ অদণ্ব শি'ভীব অতন্তবে 
জাগিয়। উঠিল উদ্দাম আকাখ।-িনি ইংপত্ডে খাইবেন। ব্য।বিস্টার হইবেন ও 
দেশ মাতৃকার বেদীমূলে নিবেদি হপ্রাণ দেশগেবকগণকে রাজদ্বারে বক্ষা করিবার 
পবিত্র কার্ধে ব্রতী হইবেন। 


লগুন যাত্র! 

১৮৯৮ সালে তিনি লণ্তন গিষ| “ইনাধ “টম্পণ ইন্প অব .কাট”-এ (11161 
00015 1009 01 0০০10) ভি হইলেন। কিছুদিন পরই “ইউবোপে 
প্রথম ভারতীয় বিপ্লববাদী” সৌগ্াষ্ট্রের অন্য তম “তন্বী সন্ত।ন পশ্তিও শ্তামাজী 
কৃষ্তবর্মা এম, এ, ( অক্সন ) বারএট-্ল মহোদয়ের সঙ্গে পরিচিত হইলেন । 


৩১৩ 


স্টামাজী ইনার টেম্পলেব বেপিডেন্সী কোয়ার্টাবে সন্ীক বান করিতেন । 
তাহার গৃহে ভারতীয়গণ মিলিত হইয়া মিল, বেনথাম, ম্পেন্সার প্রমুখ উদার 
মতাবলম্বী মনীষীগণের সাহিত্য, দর্শন লইয়া আলোচনা করিতেন । শ্রীরাণা 
ধীরভাবে উৎকর্ণ হইয়া পে সকল শুনিতেন। তিনি “ইগ্ডিয়ান স্যাশনেল কংগ্রেসে”্ব 
তদানীস্তন ব্রিটিশ নায়ক হিউম, ওয়েডারবান প্রমুখ ব্যক্তিগণের সঙ্গে এবং 
বিশেষভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রাক্তন সদস্য মিঃ দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে 
দেখ সাক্ষাৎ করিয়া ভাবতে ত্রিটিশ শাসনেব ফলে উদ্ভুত বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে 
আলোচনা করিতেন । 

১৮৯৯ সালে ব্যাবিদ্টাখী পরীক্ষাষ উত্তীর্ণ হওয়াব অব্যবহিত পবেই প্যাবিসেব 
জনৈক ভারতীয় মুক্তা ব্যবসারীর অন্থবোধে ব্যবসায়ে যোগদান কবিয়। অত্যক্পকাল 
মধ্যেই তাহার প্রধান পবিচালক হইলেন। প্যাবিসে মুক্তা ও জহবতেব ব্যবসা 
চালাইবাব সময় তিনি প্রাযই ইংলগু যাঙাযা'ত কবিতেন, ইংলগ্ডে ভাবতীয় 
মুক্রিকামীগণেব সঙ্গে দেখা করাব জন্য । তিনি পণ্ডিত শ্যামাজী প্রতিষ্টিত 
“ইপ্ডিযান "হামকল সোসাইটি”র অন্যতম সহ-সভাপতি ও দাদাভাই নৌবজী 
প্রতিষ্ঠিত “লগ্ন ইত্ডিয়ান সোসাইটা”র আজীবন সভ্য নির্বাচিত হইলেন । 
বিপ্লবী কেন্দ্র_লগুনেব হাইগেইট অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত “ইশ্ডিয়া হাউসে”র একজন 
পবম শুভাম্ুধ্যায়ী তত্বাবধারক হিসাবেও ঠিনি খ্যাতিলাভ কবেন। তিনি বীৰ 
সাঙারকর প্রতিষ্ঠিত “অভিনব ভাব৩ সঙ্গ” ও “ফ্রি ইণ্ডিয়া সোসাইটী”বও 
সদ্য হইলেন। বিভিন্ন ধাবায় আপন কর্মশক্তি নিয়োগ করিয়৷ সকলের শ্রন্ধা 
অর্জন করিলেন। 

১৯০৬ থুষ্টাবেব জুন মাসে শ্রীদামে।দর বিনায়ক সাভাবকর লগুনে পৌছিয়া 
ব্যাবিস্টার হওয়াব জন্ত "গ্রেজ ইনদে” (019৮?১ [1ঘ0$ ) ভঙি হইলেন । শ্রীসর্দার 
সিং হইতে তিনি বয়সে ১১ বৎ্সরেব কনিষ্ঠ ছিলেন তথাপি শ্রীরাণ৷ বিন! দ্বিধায় 
বৈপ্লধিক কর্মের নায়ক হিসাবে শ্রীদাভারকরকে ববণ কয়িবা লইলেন, সর্বপ্রকার 
সাহায্য কবিয়া শ্রীসাভারকবের কর্মপ্রচেষ্টাকে সাফল্যের দিকে আগাইয়। নিতে 
যত্ববান হইলেন । 


প্যারিসে বিদ্লবী বেজ 


ম্যাভাম ভিকাজী_রোত্ডম কাম! এবং শ্রীসর্দার সিং রাণা উভয়ে একযোগে 
প্যারিসে একটি বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ির! তুলিলেন। লগুনের সঙ্গেও ঘনিষ্ট সম্পর্ক 
রাখিলেন। বিবিধ প্রকার পুস্তক ও পুস্ভিক! প্রণয়ন করিয়া! বিদেশে ও ভারতে 


৬৪ 


গ্রচারের বাবস্থা করিলেন। তাহাদের প্রকাশিত মাসিক ইংরেজী «“বন্দেমাতরম£ 
পত্রিকা এবং পরে “তলোয়ার” ও “ইপ্ডিয়ান ফ্রিডম” ইউরোপে ভারতীয় 
বিপ্লববাদী মহলে চাঞ্চল্যেব স্থট্টি কবিল। 


ট্রেভেলিং ফেলোশীপ 

শ্রীরাণা শ্ব।মাজী কৃষ্ণবর্মার আদর্শে অন্ুপ্রথণিত হইয়াই ২*০*. টাকার তিনটি 
ফেলোশীপ প্রতিষ্ঠা করিলেন। ভাবতীয় জাতীয়তাবাদীগণ পৃথিবীব স্বাধীন 
দেশ সমূহে পর্যটন করিয়। যাহাতে অভিজ্ঞতা অর্জন কবিতে পাবেন সেই জন্যই 
এই ফেলোশীপ প্রতিষ্ঠিত হইল । মেবাবেব বাণ! প্রতাপ সি'এব নামে একটি, 
মহাবাষ্ট্রকেশবী ছত্রপতি শ্বাজীর নাম দ্বিতীয়টি এবং তৃতীয়টি মুসলমান 
নৃপতি, দাতা কিন্ব! মনীবীব স্্তিতে প্রতিষ্ঠা করিলেন । “ইপ্ডিয়ান সৌপিওলজিস্ট” 
পত্রিকাব পাঠকগণেব অভিরূচি অন্ুথাগী পণ্ডিত শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা উক্ত ৩য় 
ফেলোশীপেব নামকবণ কবিবেন, এইবপ খিজ্ঞাপি৩ করিলেন । ফেপে।শীপ সম্পকে 
প্রথম ঘোষণ। “ইপ্ডিয়ান সোদিওলজিস্ট” পত্রে ১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 


ভারত স্বাধীনতা-সংগ্রাম হীরক-জয়স্তী 


১৯৯৭ সালের ১০ই মে, লগ্নে শ্রদাভাবকর, বীরেন্্রনাথ চটোপাধ্যায় এবং 
অন্তান্ক বিপ্লবীগণের উদ্যোগে “ভাবত স্বাধীনতা সংগ্রামের হীরক-জয়ন্তী 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে এবং তাহাতে শ্রীঞ্লাণাকেই সভাপতি পদে বরণ কর। হইবে, 
এই সংবাদ প্রকাশিত হইলে লগ্নে ভাবতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ছাত্রসমাজের 
মধ্যে সাডা পড়িয়া গেল। ইংলগ্ডেব নানান্তান হইতে ভাবতীরগণ আসিয়। 
যোগদান কবিলেন | শ্রীরাণা যথাকালে প্যারিস হইতে আপিলেন। উৎসবের 
উদ্বোধন হইল। বিস্তৃত কর্মস্থচী তখনও সমাপ্ত হয় নাই, এমনি সময়ে 
সাস্ক্য পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইল, লাহোরে লাল! লাজপত রায় এবং 
অঙ্জিত সিং-এর উপর বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড প্রদান কর! হইয়াছে ।” 

সভাস্থ সকলে স্তস্ভিত হইয়া গেলেন। প্রত্যেকে হ্ায়ঙ্গম করিলেন, লর্ড 
মিন্টোর গভর্ণমেন্ট সন্ত্রাসমূলক শাসন চালাইবেন। 

প্রাণ সেই বাজেই প্যারিস রওয়ানা হইয়া গেলেন। পরদিন প্যারিসে 
পৌছিয়াই সরাসরি ম্যাডাম ভিকাজী কাঁমার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ম্যাডাম 
কামার নিকট হইতে অবগত হইলেন যে সেদিনই সন্ধ্যার প্যারিসে প্রতিবাদ সভা 
হইবে । ম্যাভাম কাম! প্রীরাণাকে গ্রনাইলেদ তাহার লিখিত এক অতি 
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উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিবাদ এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করাব জন্য দেশবাসীর প্রতি 
উদাত্ত আহ্বান । 


বোম। প্রস্তত প্রণালী ও হেমচজ্জ দাস 


১৯৯৬ খুস্টাবন্বে মেদিনীপুবেব বিপ্লবী তকণ, মানিকতলা বোমা মামলা! 
সশ্সিষ্ট হেমচন্দ্র দাস (পববর্ত।কালে তিনি “কাছনগো” উপাধি ব্যবহাব 
করিযাছেন ) লগ্ুনে উপস্থি৩ হইযা পণ্ডিত শ্ঠামাজী কৃষ্ণবর্মাব অর্থা্গকূল্যে 
বোমা প্রস্তত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষা জন্য প্যাবিস গমন কবিলেন। 
তাহাকে শ্রীবাণা উৎসাহে আতিশযো বুকে চ।পিয়! ধবিযা বলিলেন “বাংল।ব 
তকণ, তুমি এসেছ বোনা শিঙাণ শিক্ষার আকাজ্ষা নিয়েঃ যে বাণ্লা হণে 
শত শত যুবক আই সি এস, আই এম এস, আই. পি এস, প্রভৃতি বিভিন্ন 
পর্ধীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন কবে, দেশবাসীব মাথাব উপবে বসে ইংবাজেবই 
মণ মুঞ্চবিবধান। কবতে আপে। কত (৩জন্বী ৩রণ ভাবাৰ ব্যাবিস্টোক্রেও 
এবিপ্টোক্রেট সেজে দশবাসী থকে এন্পূর্ণ বিাচ্ছন্ন জীবন যাপন বখে 
“দশ্খবাপীকে ত্বণাব চক্ষে দেখেও সম্মান লঙ বে, তাদেখ বুট, তাদের 
স্থুট, তাদেব বার্ডসাই বাংলাব জনগণকে জধজ্ঞ| ববে, তুমি তা।দবই এব জন 
৩ঞণ বোম ফাটিষে ফিবিলীবজকে অঙিষ্ঠ ববাব ছুর্ঘমনীয় আক।জ্ষা নিয় 
ছুটে এসেছ প্যাঝিসে? আশ্চষ! এশ ভাই, তোমাকে আমি কশিঙ 
সহোদবকপে সাহাধয কবব। তামার আশ। আকাজা পুথ কখব ।” 

প্রীবাণ। হইমচন্দ্রকে তাভাব ডশেশ্ট সাধণ।মিত কাব জন্য এথেষ্ট সহগ হ1 
কবিতে পাগিশেশ । ম)াডাম_কানাও তাঙাকে সবতোভাবে সাহাষ্য কবিতসপ। 
হেম্চন্দ্র ইহাদেব সহাভূতিতে মুগ্ধ হইলেন । 

শ্রীধাণা একটি ল্যাবরেঢবী স্থাপন কবিয়া দিলেন । কশ ও পাল বিপ্রবাগণের 
নিকট হইতে প্রাপ্ত তাহাদের ভাবায় লিখিত “বামাব বিধান” শ্রীবাণা প্রথমতঃ 
ফাসী ভাষা এবং ধ্রালী হইতে ইংবেজী ভাষ।য অনুধিত কবাইয়! সাইক্লো- 
স্টাইল কপি করাইয়! হেমচন্দ্রকে দিলেন। কিন্তু হেমচন্দ্র ভাল বাসায়নিক 
ছিলেন না, এমন কি বসাযবণে তাহাব জ্ঞান অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি 
কোনো প্রকারে কয়েক প্রকার বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিতে সক্ষম হইলেন। 

আমরা ১৯১৩ সালে প্যারিসে শুনিয়াছিলাম যে, সে সময়ে হ্মেচন্দ্র 
'ট্রবই-নাইট্রোটলোল”, “নাইউ্রে-পাবার” প্রভৃতি প্রস্তত অথবা তথ্বারা নিমিত 
বিক্ষোরক নিষাণ প্রণালী শিক্ষা কথিতে পারেন লাই। কিন্তু তিনি দেশে 


৮৯১ 


ফিরিয়াই মানিকতঙা বাগানে অতি দাধাবণ ধবনেব বোম! প্রস্তুত করিয়া 
তংকান্গে কিৰপ অঘটন ঘটাউব।ছিলেন তাহা 'দশবাপীব অজ্ঞাত নাই । 

সর্দাবৰ সিং বাণা বিপুবী হমচন্দ দাশকে /বামা প্রপ্ধণ ভব জন্য কি ভাবে, 
কতটুচ সাহাথা কনিস্রাছিলেন তাহার পিস্তৃ বিবধণ আমবা লঞ্ন, প্যারিস, 
বালিন এবং জুবিখে বিপ্লবী বন্ধণণ্ে মূখ শুনিয়াছিলাম | বিভিন্ন গ্রন্থকার 
এবং সংবাদপনেব “নধক9 লিশাভবে স সব বর্ণনা কবিয়া গিয়াছেন । কিন্ত 
আপ্চন্ষব নিষ্য, গান্দামান হইত গ্রগাবর্তনের পাব তেখচন্দ্র দাশ কাভার 
সক্কলিত “বা পার বিশব প্র চষ্টা” শানণ গাজ। তাহার পাান। প্রস্তুত শিক্ষা 
সম্পর্কে যে সকল তথা প্রকাশ কবি তেন তাহাতে শীবাণা শে তভাতাকে কিছুমাত্র 
সাহায্য কবিযাছিলেন তাঁশা স্বীকাব কান্ন নাউ। সনাপঠি শী পি, এম, 
বাপাত এখনও আ*শাম্মণনগাব জীবিঠ গান । ঠিনিও লমচন্দ দাশেব সঙ্গে 
তখন প্যাবিণ্প শবান।ৰ বণ্টীতত হিলন | শমচনব নহসা পাস” উপাধি 
তাগ ৪ “কান্নস্প” ঈপাদি গ্রহণ এব শীলাণাব প্রতি এক বিন্দ৭ কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ ন| কবাশ বিবাণ ৬ব৭+ ত৯1 নি অণাক হইযা যান । ভেঃচন্দ্রেৰ 
প্রবন্ধাদিতে শাবীক+2ার 'ঘাস্বব নিশ্পাবা"ন শীবাপাও এবং আমাদিগকে 
আশ্চর্যান্থিও কবিধাছে | উহ পিশ্চি৩ ৮১ ৮*চগ্র শীধাণাব সাভাবা ন। পাইলে 
বিস্ফোবক দ্রবশশি প্রন্তত সম্পর্কে সম্পর্ণ গনভিজ্ঞ থাকিবাই শে প্রত্যাবর্তন 
করিত বাণ »ইাতন। 

কৃখ্যাত ত্রাউনিং পিস্তল 

বিবিশপ্রকাৰ (কীঞ্ল কবিধ। শ্রিবাণ। যখনই সম্ভব হইত ভাবতেব নানা 
স্থানে বিভপবাব, পিপ্তণ এবং তন্যান্ত ত হ-শস্ত্র প্রেবণ করিতেন । ১৯০৯ 
থুস্টাব্দেব ফবহাবী মাসে ২০টি অটোমেটিক ত্রাউনিং পিস্তল ও তদুপযোগী 
গুলি তিনি লগুনে শ্রীদাভাবকখেব নিকটে প্রবণ করেন। শ্রীসাভাবকর তাহা 
"ইপ্ডিযা ভাউপেব”" পাচক ছত্রতূক্জ আমিনেব সঙ্গে একটি বাক্সেব ভিতরে 
লুক্কামিত অবস্থায় বোশ্বাইতে পাঠাইলেন। উক্ত পিস্তল সমূহেবই একটি দ্বাবা 
আওরাঙ্গাবাদেব একজন চিতপাবন মহাবাষ্ট্র ত্রাঙ্ধধণ নাসিকের ম্যাজিস্ট্রেট 
মিঃ জাকসনকে ১৯৯ সালেব ২১শে ডিসেম্বর হত্যা! করেন । 


স্রীসাভারকর বন্দী 
১৯৮ সালের আগস্ট মাসে ইযোরোপে ভারতেব প্রথম বিপ্লবী শহীদ মদন 


লাল ধিংড়া ফামীর মঞ্চে ভারতের স্বাধীনতার দাবী সত্য বলিয়! ঘোষণা করিয়া 
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জীবন বিসর্জন দিলন। তাবপব্ই শ্রীদাভারকবের উপব ব্রিটিশ সবকাবের 
অত্যাচার চন্পমে উঠিল । শ্রীপাভাবকবেব পক্ষে লগ্ডনে বাস কবা প্রায় অসম্ভব 
হইযা উঠিল। শ্রীরাণা ও ম্যাডাম ভিকাজী কামার বিশেষ অন্ুবোধে তিনি 
ফিছুকালেব জন্য প্যারিসে চলিয়া! "গলেন। তিনি ম্যাডাম কামাব বাটীতেই 
বাস কবিতেছিলেন। কিন্তু সহসা ম্যাডাম কামা, শ্রীবাণ' ও অন্তান্থ সহকর্মী 
ও বন্ধুগণেব নিষেধ শগ্রাহহ করিযা ঠিনি লগ্ন যাত্রা কবিলেন । লগুনে 
উপস্থিত হওয়া মাত্রই গ্রেধাব হইলেন । 


হেগ আদালতে বিচার 

লগুন হইতে তীহাক এস, এস্‌ মাবিষা নামক স্টীমাবে ভাবতে প্রেবণ 
কবাব কালে “মার্শোল” তিনি পলাযনেব চষ্ট। কবিত পরবেন ভাবিয়া শ্রীবাণা, 
ম্যাডাম কাম প্রমুখ বিপ্লবীগণ “মার্শোল” একখান। ট্যাক্সি বাখিবাছিলেন যাহাতে 
শ্রীপাভাবকব উক্ত ট্যাক্সি চাপিয়া সবাসবি প্যাবিসে চলিষা! যাইতে পাবেন। 
ফবাসী পোর্ট পুলিশেব নিরুদ্ধিতায ন্টীমাব হইতে আগত বক্ষিগণ তাহাকে 
পুনবাঘ বন্দী কবিল। এই ব্যাপাব নিয়া এক আস্তর্জাতিক পবিস্থিতিব উদ্ভব 
হইল । সে সমধে শ্রীবাণ' মুক্ত হস্তে অর্থব্যয কিয়া, শ্টামাজী _কুষ্তবর্মা, ম্যাডাম 
কামা, বীবেন্্রনাথ চাট্াপাধ্যায় এবং অন্যান্থা ভাবতীয় বিপ্লবীগণেব সহযোগিতায় 
এক শক্তিশালী আন্দোলন শুক কবিলেন । 

অগত্যা স্থিব হইল “হগ আদালতে তীহাব বিচাব হইবে । বিচার হইল 
বটে, কিন্তু বিখ্যাত আইনজ্ঞ বার্সিনেব অধ্যাপক কৌলারেব মতে ইহাকে বিচার 
নহে, অবিচার, কুবিচাব এমন কি ন্যারধর্মেব ব্ভিচাব বল! যাইতে পাবে। 


শ্টামাজীর সঙ্গে মতানৈক্য 

এই ব্যাপাবের পর হুইতেই শ্রীবাণা এবং স্টামাজীব মধ্যে মতানৈক্য প্রকাশ 
পাইল। ম্যাডাম কাম! আয়া, ত্রিমূল, আচাবিয়া, বীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, 
স্টামাজীব সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। তীহার! মনে করিলেন শ্ঠামাজীর কথা 
এবং কার্ষেব মধ্যে সামঞ্ন্ত থাকে না । অবস্থা এরূপ তিক্ত হইল যে বীরেন্ত্নাথ 
চটোপাধ্যায় "বন্দেযাতবম” এবং তলোয়ার" পত্রে এমন কি ছুই চারিখানা 
ইংরেজী ও ফবাদী পঞ্িকায়ও শ্ঠামাজীর কোনে! কোনো কার্ধের কঠোর 
সমালোচনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকীশ করিলেন । 
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আমাদের প্যারিস বাত্রা 

আমি এবং মহাবাষ্ট চিংপাধন ক্রার্থণ ছাত্র পণ্ডিত তুকাবাম কষ লাড্ডু, 
প্রথম যুদ্ধে পূর্বে প্যারিসে গিঘাছিলাম। “সদ দমযে শ্রীবাণাব পবিবারেও 
আমাদের যাতায়াত ছিল। ভ্রীগাব বিদ্রধী জার্মেন পত্রী এক নৈশভোজে 
আমাদিগকে আপ্যাযিত কবেন। তিনি আমাদিগকে পাইয়া ঠিক 
আমাদেব দেশেব মহিলাদেব মতই পিতৃভমিব বহুবিধ তথ্য জানিবার জন্য 
উদ্নগ্রীব হইলেন । জার্মেনীব বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংবাদ লইলেন। 
স্রাউ বাণ! বিচার্ড হবাগনাবেব স্থবিখাত গীতাভিনয (9128) “পাখিফাল” 
সম্পর্কে আলোচনা আবন্ত করিলেন । “পববর্তা ১ল! জানুযাবী (১৯১৪) তারিখে, 
বিচার্ড হবাগনারেব মুত্ভাব ৩০ বসব পূর্ণ হইয়া যাইবে সুতরাং হুবাগনাবেব উইল 
অচ্যাষী উহাব অভিনযেব উপব বাধা নাষপ অপসাধিত হইবে । অতএব, 
পৃথিবীন সকল দেশেব বঙ্গমঞ্চ “ পাথিফ।লেব” অভিনয় কবিবে। বাশিষা হইতে 
জাপান পর্যন্ত কোনে। দেশ অভিনয়ে দ্বিধা কবিবে না। লগুন, প্যারিস, 
ভিয়েনা (বাম, বুদাপেস্ট প্রভৃতি প্রত্যেক নগব যদি “পাশিফাল” অভিনয় 
কবিবাব অপ্রিকাব পা তবে হুবাগনাবেব পাঁবিবাবিক ক্ষুদ্র বঙ্গমঞ্চ,। যাহাতে 
অভিনয “খাব উদ্দেশ্টে সমগ্র পৃথিবীব মর্চামোধীগণ “বাইবথে” (30551812) 
ছুটিযা মাসেন তাহা বন্ধ ভইধা যাইবে না কি? বাইবথেব গৌববোজ্জল 
বৈশিষ্ট্য বিশুপু হইবে নাকি? তিনি বলিলেন, সমগ্র জগতের ইঙ্‌্লাম ধর্মের 
অন্ঠসবণকাবীগণ -যমন মকায় যায়, আপনাদের হিন্দুগণ যেমন যায় গয়ায়। ইউ- 
বোপেব এখং আমেরিকাব নবনাবী 'তমনই শীতকালে ছুটিয়৷ যাইবেন বাইরথে। 
আমাব মনে হয়, তাহার পুত্র যে আাবও ৩* ব*সবেব জন্য ইহাব অভিনয়ের 
একচেটিয়।৷ অধিকাৰ প্রার্থনা কবিয়াছিলেন তাহা মঞ্তব কবা লাইপজিগ হাই- 
কোর্টেব বিচাবকগণের পক্ষে উচিত হইত”-ইত্যাদ্দি। তারপর তিনি পিলার 
মিউজিয়ম, গ্যায়টে (0০9611০) মিউজিয়াম প্রভৃতিব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কবিলেন। 
তিনি একবার ভারতবর্ষে আপিবেন, এবং ভাবতের এঁতিহা চক্ষে দর্শন করিয়া 


জীবন ধন্য কবিবেন তাহাও বলিলেন । 


স্রীযাণার উদ্দারতা৷ ও বদান্যতা 


্রীরাণার উদারতা, বদান্ততা, তাহার পত্বীর আতিথেয়তা এবং শ্রীরাপার 
প্রথম পক্ষের জোস্ঠপুত্র রনজিত গিংস্এব সঙ্ধ্দয় বাবহার ভারতবাসী মাত্রেরই 
চিত্ত জয় করিত। সকলেই ভাবিতেন, বাধা পরিবার যেন তাহাদের জোষ্ঠ 
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ভ্রাতার ঘব। শ্রীরাণাব বাড়িতে সর্বশ্রেণীর ভাবতীয় পর্যটক উপস্থিত হইতেন; 
আবশ্যকবোধে অর্থস।ভাষ্য ও অকুঠ সহধোগি ৩1 পাইতেন। লগুনে বিপিনচন্ত্র 
পালের বাড়ি ও প্যাবিসে বাণার গৃহটি ভারতীয়গণের এক মিলন ক্ষেত্র 
(86096250995) ছিল । 


ভারতে অস্ত্র সরবরাহ 

১৯১২-১৩ সালে ভারতবর্ষে প্রচুব অন্দ প্রেবণের জন্য তিনি নানাবিধ 
কৌশল অবলম্বন করেন। বিভিন্ন প্রদেশে বিগ্লবীগণও অস্বশস্ত্র প্রেবণের জন্ত 
তাহার নিকট হইতে বেশ মোটা টাকা লইতেন। বণজিত পিং আমাদিগকে 
বলিয়াছিলেন, তার মধ্যে কেহ কেহ অগ্রশত্ম প্রেবণ কবিতেন, কেহ বা সমুদ্য 
টাকাই আত্মসাৎ কবিযা গা ঢাক। দিতেন। এ সম্পর্কে একটি “বঙ্গবীবেব” 
ধাহিনীও আমবা অবগত আছি। তিনি পবে ভাব৩-জার্মেন বিপ্লবী কখিটির 
সামান্ত কয়েক লক্ষ ঙলা নানা প্রকাব ছল চাতুখী কিয়! লুটিয়া লইয়াছিলেন। 
তিনি এখনও জীবিত আছ্েন। আমেবিকাব কোন এক ব্যাঙ্ক হইতে স্থদের 
টাকা তুলিয়া আনিয়া ঘব স*্পাব চালান ব্যতীত ওহাব আব কোনে! উদ্বেগ 
নাই। প্রচুব অর্থেপ মালিক শ্রীবাণ। ছিলেন নিবহঙ্ব।র, নিবভিযান, নিধিকারচিত্ত। 
দেশবাণী তাহাকে ঠকাইলেও তিনি ব্যথিত ভইতেন না) অর্থনাশেব জন্ত 
তাহার মনস্তাপ হইত ন|। ভাবতীয় জাতীযতাবাদীগণ কর্তৃক প্রতারিত 
হইলেও স্রাহাব ক্ষোভ দা যাইত না। আশ্র্ষেব বিষয়, এইরূপ একটি 
পুরুষপিংহকে প্রতাবণ! কবাব প্রবৃত্তি বশ কযেকজন যুবকেরই ছিল। তাহাদেব 
জীবন অবশ্ত কোনে ভাবেই সার্থক হয় নাই। 


প্রথম মহা যুদ্ধ 

প্রথম মহীযুদ্ধের গোডাব ধিকে, ১৪১৪ সালের সেপ্টে্ব মাসে, আমর! যখন 
“বালিনে ভারত উদ্ধার উদ্যোগে" ব্রতী, তখন আমাদের সমিতির অন্যতম ভাইস- 
প্রেসিডেণ্ট ব্যাবন ওপেনহাইম (ইনিই জার্মেন গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতিনিধি 
ছিলেন ) তাহারই বাসভবনে আমাদেখ এক সান্ধ্যসভায়, বেয়ার্নের (9907) এক 
পত্রিকা পাঠ করিয়! শুনাইলেন। প্যারিসের সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'হাভা্ 
এজেন্সী' সংবা? দিয়াছে, "প্রসিদ্ধ ভারতীয় জহ্রৎ ব্যধসায়ী মগিয়ে' এস. আন 
রাণা, ভীহার পরী ( জনৈক জার্মেন মহল) এবং পুজ মনিয়ে রণদ্িত পিং 
গভর্শমেন্টের আদেশে "্মার্টিনিক” (8181070129৫) তীপে অন্থরীণ হইয়াছেন 
প্রকাশ যে, তাহারা ভারতী বিপ্লধবাদী, এই দুধফালেও গাহাদের আচরণ লন্দ্ছে 
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মুলক বিবেচিত হওয়ায় গভর্ণমেন্ট তাহাদের উপর নির্বাসন ও অন্তরীণ দণ্ড প্রদান 
করিয়াছেন |” 

আমব! বিস্মিত ও ব্যথিত হইলাম । আমরা “চষ্টা কবিতেছিলাম শ্রীবাণা, 
ম্যাডাম ভিকাজী কামা এবং অন্তান্ত ভাব তীয় বিপ্লবীগণকে প্যাবিস হইতে প্রথমতঃ 
নিবপেক্ষ হৃইজারল্যাণ্ডে আনাইয়৷ পবে তথা হইতে বালিনে নিয়া আপিব। 

ব্যারন ওপেনহা ইমও গভীর দ্বুঃখ গ্রকাশ করিয়া বলিলেন, তাহাবই অক্ষমতার 
দরুন তীহারিগকে বালিনে আনানো সম্ভব হয নাই। তিনিষে কল নিবপেক্ষ 
গুপ্তচবেব উপব তাহাদিগকে খুঁজি বাহিব কবাব ভার অর্পণ কবিয়াছিলেন, 
তাহাবা ইহাদের সন্ধান করিতে পাব নাই । 

বিপ্লবী বীবেন্ত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, "স্থাব ব্যাবন। আপনা কোনো 
ক্রটি হযনি। ফ্রান্সের সাঙ্গ জার্মেনীব যুদ্ধাবস্থা ঘোষিত হয়েছে ৩১শে জুলাই। 
আমাদেব সঙ্গে আপনাব সঙ্গপ্ধ স্থাপিত হছে ৩বা সেপ্টেম্বর । এই এক মাসেবও 
বেশী সমযেব মধ্য নিশ্চয়ই ভার তীয বিপ্লবীগণ তীঁদেব পূর্বেকাব বাসস্থান ত্যাগ 
কবে বাধা হযেছিলেন, হয়৩ ব। তাদেব কোনো কনসেনটেশন 00909010- 
1 1) ক্য।ম্পে আগস্ট মাসেই স্থানান্তরিত কর। হয়েছিল ।” 


যুদ্ধোত্তরকাল 

১৯১৯ সালে মার্টিনিক ছ্বীপের বন্দীশী 1 হইতে মুক্তিলাভ কবিয়া শ্রীবাণা 
প্যাবিসে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। কিন্তু তীহার সহ্যাত্রীদ্বষ--তাহাব স্ত্রী এবং 
জ্ঞোষ্টপুত্র বণজিওকে মার্টিনিক দ্বীপেব বালিবাশিতে হারাইয়া তিনি ফিরিলেন 
নিঃসঙ্গ অবস্থায় । অস্তবীণ কাণে তাহাব স্ত্রী ও পুত্র উভয়েই ইহলোক ত্যাগ 
করেন। ইঙ্গ-ফরাণী শক্তি হারিতে হাবিতে বিলুপ্তির মুখে যাইন্নাও শেষ পর্যস্ত 
আমেরিকার অফুবস্ত ধনবল, জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র পাইয়া! বাচিয়া গিয়াছে । আরও 
কিছুকাল সাম্রাজ্যবাদী প্রতাপ, দর্প ও দস্ত অস্কুপ্ন থাকিবে, এশিয়া! ও আফ্রিকার 
উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, অত্যাচার ও ছুঃশাসন সবই টি“কিয়! থাকিবে ইহ? প্রায় 
নিশ্চিত। এই সকল ভাবিয়া প্রাণ! নিরাশ হইয়া পড়িলেন। তাহার ক্কুরধার 
বুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তির বিপর্বয় ঘটিতে লাগিল । ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, 
৮1775 15 05. 9588 1621৩1০0181 %/০111৩8* ( সময়ই সর্বপ্রকার উ্েগের 
উত্ক্ আরোগ্য কারক উধধ )। কিছুদিন পর ভ্রীরাপ! শান্ত হইলেন, তুস্থ 
হইলেন, এবং মানসিক স্থের্য ফিরিয়া পাইলেন । ভিনি ধীরে ধীরে আবার বাবস' 
শুর করিবেন । দাহিতা, ছল, জীবিত নিয়! আলোচনা ও পাঠে মনোনিবেশ 
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কবিলেন। পুনরায় তাহাব পরিবার ভারতীয়দের মিলন-ক্ষেতর হইয়! উঠিল । বিশ্ব 
কবি রবীন্দ্রনাথ, বিপ্লবী লাল! হরদয়াল, বীরেন্ত্রনাথ চটোপাধ্যায়, লালা! লাজপৎ 
বায়, ভাই পরমানন্দ, বিঠলভাই প্যাটেল, পি, এম, বাপাত, ইন্দুলাল যাজ্ভিক 
প্রমুখ দেশভক্ত এবং বহু গুশীজ্ঞানী প্যারিসে তাহার গৃহে দিনের পর দিন অবস্থান 
কবিয়াছেন। 


কাম! 
ভন্নীসদৃশ! সহকর্মী ম্যাডাম ভিকাজী কাম ১৯১৪ সালেই ভিসি ( ৬101) )র 
একটা পুবাতন দুর্গে বন্দী ছিলেন। তরুণ বয়সেই তাহাব স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। 
চাবি বংদরেব অধিককাল একটি প্রাচীন ছুর্গেব আলোবাতাসহীন অস্বস্তিকর 
পবিবেশে থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ ভর্রস্বাস্থ্য নিয়া প্যারিসে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
তাহাকে দেখিয়! শ্রীবাণ! দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে ভাবতে 
প্রত্যাবর্তনের জন্য প্যারিসে ব্রিটিশরা ্রদুতেব মাধ্যমে চেষ্টা কবিতে উপদেশ দিলেন । 


শ্যামাজী কৃষ্ঃবর্মার মন্থাপ্রয়াণ 

শ্যামাী ও তাহার পত্রী ভাহুমতী কুষ্ণবর্মা জেনেভায় একরূপ কর্মহীন 
জীবনই যাপন কবিতেছিলেন। শ্রীবাণাব সহিত তীহাদেব আর কোনে! সম্পর্ক 
ছিল না। 

১৯৩৯ থৃষ্টাবে শ্রীরাণ শ্ঠামাজীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়! ছুটির গেলেন মিসেস 
ভানুমতী কৃ্কবর্মার সাঙ্িধ্যে। ভাঙ্ুমতী তাহার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিলেন, 
তাহাকেই তাহাদেব এস্টেটের ট্রাস্টী নিযুক্ত কবিলেন। শ্রীরাণা ব্বগতি কৃষ্ণবর্মার 
অভিলাষ অন্ধযায়ী প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০ লক্ষ ফ্রী! দান করিয়া ভাবতীয় 
ছাত্রগণের জন্য “এনডাওমেন্ট” প্রতিষ্ঠা করিলেন । 


স্বাধীন ভারতে প্রত্যাবর্তন 

১৮৯৮ সাল হইতে ১৯৪৮ পর্বস্ত অর্ধশতান্ধীকাল লগুন ও প্যারিসে 
অতিবাহিত করিয়! প্রীয়াণ। ১৯৪৮ সালে প্রথমতঃ কয়েক মাসের অন্ত স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং ১৯৪৯ সাপে পুনরায় প্যারিসে গিয়া কর্মজীবনের সকল 
ঘায় ও দায়িত্ব মিটাইয়। বখসরাধিক কাল পরেই চিরদিনের জন্ত মাতৃভূমিতে 
ফিরিয়া আপিলেন। স্বগ্রাম, গ্বদেশ ও শবজাতি তীহাকে সানন্দে বরণ করিয়া 
লইয়াছে। তিনি দেশের মাটিতে আধিয়া লুট স্বাস্থ অমেকট) উদ্ধায় করিতে 
অক্ষম হইয়াছেন । প্রবীণ বীর বিশ্লনীকে আমগা সহাঙ নমন্কার ধানাইতেছি 
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“ম্যাডাম ভিকাজী রোস্তম কামা 
১৯৩৬ সালের ১২ই আগস্ট বোশ্বাইএর পার্শা জেনাবেল হাসপাতালের একটি 
নিভৃত কক্ষে মাভাম ভিকাজী রোস্তম কাম! শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । তিনিই 
ছিলেন ইউরোপে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লববাদিনী নার়িকা। দীর্ঘ ৩ বংসরকাল 
ইংলণ্ এবং ্তান্দে ভারতের মুক্তির জন্য সম্ভবপর সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়' 
১৯৩৪ সালের নভেম্বব মাসে বার্ধকা, ভগ্ন স্বাস্থ্য এবং হতাশ হদয় নিয় 
মাতৃভূমিতে ফিরিয়া আসেন এবং প্রায় দশ মাস কাল রোগ ভোগেব পর চিরশান্তি 

লাভ কবেন। মৃত্যুকালে তীহার বযস হইয়াছিল ৭৫ বৎসর । 


পরিচয় 

১৮৬১ সালে ভিকাজী জন্মগ্রহণ কবেন। তাহার পিতা ছিলেন বোম্বাই-এর 
অন্ততম পারশশী বণিক শেঠ সোবাবজী ফ্রেমজী প্যাটেল। শৈশবেই ভিকাজীর 
চবিত্রে ফুটিয়! উঠিল দুঢতা ও প্রথরতার দীপ্তি। ভিকাজী ছিলেন তাহার পিতা- 
মাতার নয়টি সম্তানেব অন্ততম | তীহাব ভ্রাতাগণ সকলেই কৃতী পিতাব পদাঙ্ক 
অনুসরণ কবিয়া যশ এবং বিপুল ধনসম্পত্তিব অধিকাবী হই্য়াছিলেন। বিদ্যালয়ে 
সভা-সন্মেলনে এবং সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে ভিকাজীর সঙ্গীত, আবৃত্তি ও 
বক্তুতাদানেব দক্ষত! এবং চরিত্মাধুর্য পারশী সম্প্রদায়ের উদীয়মানগণেব মধ্যে বেশ 
চাঞ্চল্য স্থট্টি কবিল। অবশেদে ১৮৮৫ সালে, ২৪ বৎসর বয়স্কা ভিকাজী তাহার 
চাইতে এক বৎসরের 'জাষ্ঠ বোস্তম, কে, আর, কাম! নামক পাশা সলিসিটাবের 
সঙ্গে পরিণয়নত্রে আবদ্ধ হইলেন । 

রোস্তম কামাও ছিলেন এক বিখ্যাত পরিবারের নয়টি ভ্রাতাভগ্্রীর অন্যতম । 
তাহার পিত৷ স্বগ্রপিদ্ধ গ্রাচ্যতববিশাবদ অধ্যাপক ধুরসেদজী রোত্তমঙ্জী কামা 
উদার, তীক্ষু বিচারবৃদ্ধিসম্পর ন্েহগীল পণ্ডিত ছিলেন । তাহার জান ও বিদ্কা 
ভিকাজীর শ্রক্ষা আকর্ষণ করিল। তিনি তাহার পার্থে বলিয়া অখণ্ড মনযোগ 
সহকারে তথ্যপূর্ণ, জানগর্ত আলোচনা শ্রবণ করিতেন, ভক্তিতে তীহার চিত্ত 


ভরিয়া উঠিত | 


স্বামীর সিকি মতবিরোধ 
ফিন্ত অগ্টাকাল মধ্যে স্বামীর সহিত ্িকাজীর প্র্তিগত বিরোধ দেখা 
দিম। রাজনৈতিক মত ও পথ লই উতয়ের মধ্যে নিয়ত বাদাসুধার চলিল। 
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রোন্তম ছিলেন ধীরপন্থী। পববর্তীকালে, ১৯*৮ সালে “বোম ক্রনিকল” 
নামক পত্রিকা প্রকাশ আবস্ত হইলে, তিনি ফিবোজ শা মেহতার সহকাবী 
ছিলেন এবং পবে ম্যানেজি' ভাইবেক্টার পদে উন্নীত হইয়া মৃত্যুকাল, ১৯৩৯ 
সালের লেপ্টেথর মান পর্যন্ত কার্য করেন। রোস্তম বিশ্বীস করিতেন, ইংরাজকে 
আবও অন্ততঃ এক শত বংপব ভারতে রাখিলে ভাবতেব মঙ্গল হইবে । কিন্তু 
ভিকাজীব ধাবণা ছিল সম্পূর্ণ বিপবীত, তিনি মনে কবিতেন ভারতের মঙ্গলের 
জন্য 'অবিলপ্ধে উৎবাজেব শোষণ ও শাসনের অবসান চাই। বিবাহেব পব 
৫1৬ বসব যাইও না যাইতেই উভয়েব চিন্তাধারার বৈপবীত্য পবিশ্ফুট হইয়া 
উঠিল, ভিকা।জীব অস্থবাত্ম! স্বামীর বিকদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ| করিল। 


প্লেগ হাসপাতালে শুঞ্াষ! 

স্বমীক্সীতে বাক্যালাপ নাই। একজন কি কবেন, অপবে তাহাব খবব 
বাখা নিশ্রয়োজন মনে কবেন। এমন সমযে বোগ্বাইয়ে দাকণ প্লেগেব আক্রমণ 
শুক হইল। দেখা গেণ ভিকাজী কাম! এক সাদ| এপ্রন পবিয়৷ পাশা পঞ্চায়েৎ 
প্রতিষ্ঠিত প্লেগ হানপাতালে শুশ্রুধা কর্ষে নিযু9 | ভাত্ত।ব কে, এন, বাহাছুবজী 
বোগীদেব চিকিৎসা কবিতেছেশ, বিউবোনিক প্লেগে আক্রান্ত রোগীগণকে 
অপাধেশন কবিতেছেন। ভিকাজী স্বহস্তে খ্যাণ্ডেজ বাধেন আব বোগীদেব 
পথ্য "দন, উধধ দেন। আহাব নিদ্রা ত্যাগ করিষা ৩পস্থিনীব মত শুশ্রঘ] 
কার্ধে তিনি প্রাণ মন ঢালিয়। দ্রিলেন। ত্াহাব আত্মীয়গণ সকণেই তাহাকে 
এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিখাব চেষ্। করিষা ব্যর্থ হইলেন। সেই যুগে প্লেগের 
টীকা আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি ছুংসাহ্ণী ভিকাজী ভীত হইলেন না। 
শত শত রোগীর সেবা কবিলেন। ভিকাজী মবিলেন না, ভবিষ্যৎ জীবনে 
প্লেগ অপেক্ষা অনেক বেশী ছূর্দমনীব, ভয়াল, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশেব সঙ্গে লড়িবার 


জন্যই বাচিয্া বহিলেন । 


ইউরোপ যাত্রা 
নিজেব স্বাস্থ্যোন্লতি এবং প্রধানত: রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সবিশেষ 
জানলাভের উদ্দেষ্তে ভিকাজী ১৯*১ সাঁলের এপ্রিল মাসে ইউয়োপ মাঝ! 
কবিলেন। লগুনে উপনীত হইয়] তিনি প্রথমতঃ ভোবর্ন (20109 ) অঞ্চলে 
একটি সন্তরান্ত পরিবাবে দুইটি কক্ষ লইয়া বাস করিতে আরঘ্ক করিলেন এবং 
্কশনের কংগ্রেসের গ্রচার কার্ধে মিঃ ধাগাজাই দৌবলীর সঙ জাত্ানিয়োগ 


করিলেন। মিঃ নৌরজী ম্যাডাম কামাকে শ্রীসর্দার সিং রাণার সঙ্গে পরিচয় 
করাইয়। দিলেন। সর্দার পিং লে সময়ে ইনার টেম্পল ইন্দ অব কোর্টে 
ব্যাত্িস্টারী পড়িতেছিলেন। তাহারই মাধ্যমে তিনি পণ্ডিত শ্তামাজীর সঙ্গেও 
পরিচিত হইলেন । 

১৯০৫ সালে শ্ামাজী কৃষ্ণবর্ম৷ “ইত্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট” পত্তিক। প্রকাশ 
করিতে আবস্ত কবিলে ভিকাজী উক্ত পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখিকা 
হইলেন এবং শ্ামাজী কৃষ্ণবর্া প্রতিষ্ঠিত “হোমরুল সোসাইটা"র একজন উৎসাহী 
সদস্য হইলেন । ১৯০৫ সালের ১০ই মে সর্বপ্রথম লগুনে প্রথম ভার তীয় 
স্বাধীনতা সংগ্রামের শ্বতিবাধিকী শ্যামাজীব গৃহে অনুষ্ঠিত হইল এবং ম্যাডাম 
ভিকাজী কাম সভানেত্রীর আসন গ্রহণ কবিলেন। 


শ্রীসাভারকর 

১৯০৬ সালে জুণাই মাসে শ্রীপাভাকর শাসদাৰ পিং রাণার খোধিত 
“শিবাজী” বু লহর। লগ্ডনে আগমন করিণেন। শ্যামাজী অবিলম্বে তাহাকে 
তাহার ৬৫, গ্রমওেল এভিনিউ, হাই গেহট শর্থে অবস্থিত “ইত্ডিয়া হাউণেব 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত কবিলেন। সাঙাবকব অধিণন্থে এ বাচীতে তাহাদের নাসিক 
“ অভিনব ভাবঙ সভ্বের” শাখ। গ্বাপন করিয়া]! বৈপ্লবিক কাধ সম্প্রসারণে 
ব্রতী হইলেন। ভাবতের বিভিন্ন প্রণেশ হইতে আগওঙ জাতীয় বাদী 
তরুণগণ “ইপ্ডিয়া হাউসেই” সম্মিণিত হইতেন। ম্যাডাম কামা তীহাধেব 
সঙ্গে বিবিধ প্রকার সংগঠনমূলক কায়ে ব্যাপৃঙ৩ হইলেন। সাগ্তাহিক ধন্দেশন 
ও আলে।চনায় তিনি ধীগ্ভাবে তাহা ব্বভাব-হথলত জেহবাৎসলে; ত*%ণ 
সহকর্মীগণকে প্রকল্প এবং প্রশান্ত রাখিতেন। এখানেই “ক্রি ইয়া সোসাইটি" 
প্রাতিষ্ঠি হইল । ম্যাডাম কাম। সোসাইটির পরামর্শদাত্রী নিযুক্ত হইলেন । 


প্যাপ্লিস বর্মকেন্ড্রে 
প্রীদর্দার সিং রাগা মুক্তার ( £5৪11) ব্যবসা উপলক্ষে প্যারিনেই অধিকাংশ 
সময় অতিবাহিত করিতেন । ম্যাডাম কামা এবং শ্যামাজী কৃষরাও ১৯৭৭ 
পাবে প্যারিসে উপনীত হইলেন। প্যারিসে এক বৈপ্লবিক কর্মকেন্্র গড়ি 
উঠিল। শ্তামাজী সম্পাদিত “ইঙ্িমান সোশিওলডিস্ট” ১৯০৯ সাল পযন্ত 
ভীনাভারকরের তত্বাবধানে লন হইতে, পঁকাশিত হয় । ১৯০৭ লালে ১০৯ 
দেশংখাহ গ্ুকাশিত হুইল যে, জেই দিনেই শাংহারে লাল! লাঞ্জপত' রায় 


ধধ 


এবং সর্দার অজিত সিংকে সহসা নির্বাসিত করা হইয়াছে। পরদিন, ১১ই যে, 
প্যারিসে ম্যাডাম কাম! ও সর্দার সিং রাণার উদ্যোগে ভারতীয় সঙ্ঘের এক 
প্রতিবাদ সভার অধিবেশন হইল । ম্যাডাম কামা একটি দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ 
আবেদনে দেশবাসীকে নির্বাসন দণ্ডের প্রতিহিংসা গ্রহণে উদ্দীপ্ত করিলেন। 
এই আবেদন নিউইয়র্কের আইপীশ স্ব-তন্ত্রী দলের মুখপত্র “গ্যালিক আমেরিকান" 
পত্রে এবং ফ্রান্স, জার্মেনী, হ্ইজারল্যাণ্ড ও অন্যান্ত দেশের সাম্যাবাদী পত্রিকা 
সমূহে মস্তব্যসহ প্রকাশিত হইল। জুন সংখ্যা (১৯০৭) ইণ্ডিয়ান সোশিয়োলজিস্ট 
পত্রিকাতেও ইহা! প্রকাশিত হইল । লগ্ডনস্থ ইপ্ডিয়া হাউসে ৭ই জুন ভারতীয়- 
গণের এক প্রতিবাদ সভায় ইহার অঙ্গলিপি বিতরিত হইল । 


প্রথম জাতীয়পতাক! উত্তোলন 
১৯০৭ সালের ১৮ই আগস্ট, ভারতীয় বিপ্লববাদিগণের ইতিহাসে এক 
পবিত্র দিন। সেই দিন জার্মেনীর স্ট,টগার্ট (১80£৪10) সহরে আন্তর্জাতিক 
সমাজতগ্রী সম্মেলন হইবে। তিন বৎসর পূর্বে, আমস্টারডাম অধিবেশনে 
ভারতের প্রবীণ কংগ্রেস নায়ক মিঃ দাদাভাই নৌরজী ভারতের প্রতিনিধি 
হিসাবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এবারও পুনরায় ধীরপস্থী কোনো রাজনৈতিক নেতা 
ভারতের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হইয়] মুক্তিষজ্ঞের খত্বিকগণের বহু আকাঙ্খিত 
ংশ আভনয়ে বিশ্ন ঘটাইতে পারে এই আশঙ্কা লগ্ডন ও প্যারিস কেন্দ্রের 
কথিগণকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। উভয় কেন্দ্রের মতাহুসারে স্থির হইল ম্যাডাম 
কামা ও শ্রীদর্দার পিং রাণা, প্রতিনিধি হিসাবে যাইবেন এবং তাহাদের সহকারী 
থাকিবেন বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। যথাসময়ে তাহারা যাত্র! করিলেন, কিন্ত 
স্টটগার্টে পৌছিয়া তাহারা ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী ভারতশক্র রামজে ম্যাকডোনান্ডের 
অপচেষ্টায় প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় ফরাসী 
সমাজতন্্ী নায়ক অধ্যাপক জোরে (78169 ), জানেন নায়ক হবার বেবেল 
(9০৮61), লিবক্পেখ্উ (146%0০$)। ম্যাডাম কামার বন্ধু ম্যাডাম রোজা 
লুক্সেমবুর্গ এবং অন্যতম ক্রিটিশনায়ক মিঃ হাইওষ্যান প্রমুখ ব্যক্তিগণের সমর্থনে 
ইহারা পুরা প্রনিধিরূপে গৃহীত হুইলেন। ম্যাডাম কাম! তাহার বহুদিনের 
পরিকল্িত স্বহত্যনিত্িত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিলেন এবং পতাকা 

অভিবাদন করিয়া! নিম্নে প্রদত্ত প্রস্তাবটি উদ্ধাপন করিলেন। 


প্রস্তার 
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ম্যাডাম কামা তীহার প্রস্তাবের সমর্থনে এক যুক্তিপূর্ণ উচ্ছ্বাসময়ী বক্তৃতায় 
সভাস্থ সকলকে স্তক্তিত করিলেন। ঘন ঘন করতালিতে সভাভবন প্রকম্পিত 
হুইল। রাম্জে ম্যাকডোনাল্ডের মুখ ভার ভার। মিঃ হাইগুম্যান ব্যতীত 
সকল ব্রিটিশ প্রতিনিধি প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন, ফলে সভাপতি প্রস্তাবটি 
ভোটে দিলেন না, বলিলেন যে এই প্রস্তাব যথা সময়ে আস্তর্জাতিক সমাজতন্ব 
সম্মেলনের বুরোতে নথিভুক্ত করা হয় নাই। কিন্তু সম্মেলনে বিভিন্ন “দশের 
প্রতিনিধিগণের মধ্যে হৈ হুল্লোড় উঠিয়াছে দেখিয়া তিনি এই বলিয়! পকলকে 
শান্ত করিলেন যে প্রস্তাবের ভাবটা ( 5171) বারো এবং সম্মেলন সমর্থন 
করিয়াছে। এই অঙ্কের নায়িক। আমাদের বীরপ্রসবিনী ভারতমাতার বীর 
দুহিতা_-ম্যাডাম কাম]। 

আমস্টারডাম অধিবেশনে আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নৌরজী অনুরোধ করিয়া- 
ছিলেন, যাহাতে ব্রিটিশ পর্যবেক্ষণের অধানে ভারতে হোমরূল প্রবাতিত হইতে 
পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে । 


লগুনের ন্যাশনেল কনফারেন্দ 

১৯০৭ সালে হুরাটে কংগ্রেস ভার্গিয়। যায়। ১৯০৮-এ কোনো অধিবেশন 
হইবে না এবং সেজন্তই ম্যাডাম কাম! ও সাভারকর ১৯*৮ সালের ২৯শে 
ভিসেথর গুনের ক্যাক্সটন হলে একটি ন্তাশনেল কনফারেন্সের আয়োজন 
করিলেন। তৎকালে লগ্ডনে সমবেত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ লালা লাজপত রায়, 
বিপিনচন্দ্র পাল, খাপার্দে, গোকুলটাদ নারাং এমন কি স্ার ( পরবর্তী কালে হিজ 
হাইনেস ) আগা খা কনফারেছ্গে উপস্থিত ছিলেন। খাপার্দে সভাপতির 
আসন অলঙ্কত করিলেন । ম্যাডাম কাম! ওজখ্িনী ভাষণ দিয়া “বয়কট” 
র্যাব উত্থাপন করিলেন। প্রীজান চাদ বর্ম! ডাহা ষমর্থন করিলেন। তৃফি- 
স্থান (75455) একটি এজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে গরিপড় হওয়ায় শ্রীভি, তি এদ্‌ 
আয়ার তুর্কদের (618) অভিনন্ধন জাপনের শ্রর্খাব করিলে দ্দাগ। খা 


ফি 


সোংপাহে প্রস্তাব সমর্থন করিয়া উল্লসিত কঠ$ে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দিলেন। 
তৎপর স্থপণ্ডিত ভক্টব আনন্দ কুমারস্বামী ভাতে ম্বরাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব 
উত্থাপন করিয়া এক পাত্ডিত্যপূর্ণ অভিভাবণ প্রদান করেন। শ্্রীাভারকর 
তাহার স্বাভাবিক তেজোদৃপ্ত কে সমর্থনজ্ঞাপক ভাষণ দেন। তাহার “শ্বরাজ” 
সর্ব প্রকাবের বন্ধন মুক্ত সার্বভৌম অধিকাবসম্পন্ন স্বাবীনভাবত। 


নাঁসিক হত্যার মামলা 

বোম্বাই সহবে নাসিক হত্যাব মালা সম্পর্কে শ্রীসাভাবকবকে আসামী শ্রেণী- 
ভুক্ত কব। হব | তাকে সমর্থন করার জন্য ম্যাডাম কাম। বোন্বাই-এ ব্যাবিষ্টাব 
নিযুক্ত কবেন। লগ্নে সাভারকরেব সলিসিটার মিঃ ভ'ন (৬০৪৪৪) এর 
নিকট অর্থ -প্রবণ কবিয়া নিঃ ব্যাপটিস্টার মিকট মামল! সংক্রান্ত যাবতীয় কাগজ- 
পত্র প্রেবণের নিশি 'দন। মামলার বিচাবকালে অন্যতম আসামী ছত্রতৃজ 
রাজপাঙ্ষী তইয়া কি ভবে প্যাবিসে শ্রীবাণার বাটা হইতে ব্রাউনিং পিস্তলের 
বাক্স লইর। বোগ্ধাই পৌছি্যাছিলেন তাহ। বর্ণনা কবেন। ম্যাডাম কামা 
ংবার? পাওয়া মাত্র ভাবিলেন, এবাব সর্দাব সিং কও জড়াইবে এবং 
ক্রীপাভাবকবও অধিকঙব বিপন্ন হইবেন। স্বাধীনতা মহাধজ্ঞের এই ছুই 
প্রধান "গাঙাকে য কোনো ভাবে রক্ষা করা চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন 
এবং সইকমাগণেব মব্যে কাহাবও সঙ্গে পবামর্শ না কখিয়াই সরাসরি ত্রিটিশ 
কনপাণ জনাবেশেব অফিণে উপস্থিত হইলেন। কনসাল জেনাবেল তাহার 
কার্ড পাইয়। প্বরং দ্বার প্যস্ত অগ্রপব হইয়। তাহাকে অভ্যর্থনা! করিলেন । 
সম্ভবতঃ তিনি আশাব উৎফুল্ল হইলেন, বুঝ এই সংগ্রামী ভাবতীয় বিপ্রবী 
নাবী এইবাৰ মাজুসমর্পণ কবার জন্যই উপস্থিত । হ্যত বিগত পাঁচ বৎসরের 
সম্ত্রাসক ঘটনাবপীখ ইতিহাস এবার উদঘাটিত হইবে। ম্যাডাম কাম! আলন 
গ্রহণ করিয়। বলিলেন, "আমি এসেছি সেই কুখ্যাত (19$911983) ত্রাউনিং 
পিস্তলের কাহিনী বিবৃত কবতে। পিস্তলের বাক্স সর্দার সিং রাশার বাীতে 
ছিল সত্য কিন্তু তিনি এব কিছু জানতেন না। সাভারকরও সে সম্বন্ধে অজ্ঞাত 
ছিলেন। উভয়ই নির্দোষ। আমিই পিস্তলগুলি সংগ্রহ করেছিলাম, বাক্সে 
বন্ধ করেছিলাম । আমিই ছত্রভূজ আমিনের সঙ্গে সেগুলো ৰোত্বাইতে পাঠিয়ে 
ছিলাম। এই পিস্তল-ব্যাপারে সর্বপ্রকার দায়িত্ব আমার, আহিই সম্পূর্ণ দোষী |" 

কশনাল ত্স্তিত হইপ্া খহিলেন। তখগর তিনি যথাযথভাবে বিবৃতি 
লিপিবঞ্ধ করাইয়া অফিসে নখিভুজ। করিহান এবং ফাংড়াম কামাকে রপিদ দিগের | 


£ 


গৃহে ফিরিয়! ম্যাডাম কামা বর্ণনার এক অনুলিপি বোদ্বাই-এ হিঃ 
ব্যাপটিস্টার নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্ত তীহার বা্রীরাণার নামে ওয়ারেন্ট 
বাহির হইল না। সম্ভবতঃ সাভারকর গ্রেপ্তারের ব্যাপারে যেরূপ আস্তর্জাতিক 
জটিলতার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতে ব্রিটিশ বাজনৈতিক ধুরদ্ধবগণ আর অধিক 
জল ঘোল! কবিতে সাহণী হন নাই। 


বন্দেমাতরম ও টিনাভেলী কত্যাকাণ্ড 


১৯১১ সালের ১৭ই জুন ভান্সী ($৪0০1) আয়ার নামক মাদ্রংজী যুবক 
টিনাভেলী জেলাব এ:লকাধীন একটি রেলপথেব জংশনে রেল গাড়ীতে উপবিষ্ট 
জেল। ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আসেকে (45109) গুণী বিদ্ধ কবিযা হত্যা করেন। এই 
সংবাদ আমবা বালিনে পবধিন পাইরা পুলকিত হই। জুলাই সংখ্যা 
“বন্দেমাতরম” পত্রে ম্যাভাম কাম সাম্প্রতিক হত্যাকাণ্ড সমূহ ভগবদগীতার 
অন্থশাসন ক্রমেই হইয়াছে বলিয় মন্তব্য কবেন। ইহাতে আরও উল্লেখ ছিল 
যে, যখন হিন্দুস্থান হইতে গিল্টা-করা দাসগণ লগুনের বাস্তা সমূহে প্যারেড 
করিতেছে-_রয়াল সার্কাসের অভিনেতাব্ধপে এবং তাহাদিগকে গরুর মত 
ইংলগ্ডেব নৃপতির পদতলে শায়িত করিয়াছে (তখন ৫ম জর্জের রাজ্যাভিষেক 
উপলক্ষে ভাবতীয় রাজন্তবর্গ লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন ) ঠিক সেই সময়েই 
আমাদের দুইজন সাহসী তরুণ তাহাদের বীরত্ব্যঞ্জক কার্য স্বারা টিনাভেলী 
এবং ময়মনসিংহে (সাব ইন্সপেকটার রাজকুমার রায় হত্যা ) প্রমাণ করিয়া 
দিলেন ষে, হিন্দস্থান নিদ্রত নহে। ভান্সী আয়ারকে গ্রেপ্তার করার সময় 
তাহাব নিকট এপ্রিল সংখ্যা “বন্দেমাতবম্‌” (যাহা মে মাসেব শেষ দিকে প্রকাশিত 
হইয়াছিল বলিয়া রাউলাট কমিটির বিপোর্টে বর্মিত হইয়াছে ) এবং তামিল 
ভাষায় লিখিত একখান! পত্র পাওয়া যায়! তাহাতে বুঝা যায় যে অনুষ্ঠিত 
হত্যাকাণ্ড রাজ্যাভিষেকের দিনে করারই পরিকল্পন! ছিল। প্রবন্ধে ছিল-_- 
"কোনো সভায়, কিম্বা কোনে! বাংলোতে, রেলপথে কিন্বা কোনো গাড়ীতে, 
কোনো ধোঁকানে কিদ্বা কোনে। গির্জায়, কোনো বাগানে কিন্বা কোনো ষেলায় 
যেখানেই হুযোগ ঘটে ইংরাজকে অবস্থা হত্য। করিবে। ইহাতে অফিসার অথবা 
সাধারণ ধ্যক্তির কোনো পার্থক্য করিবে না। মহান্‌ নানাপাহেব ইহা উপলদ্ধি 
করিয়াছিলেন এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবীরা ইহা বুঝিতে আরগ্ত করিয়াছেন। 
ভাহাদের চে! জয়যুক্ত হউক ! তাহাদের বাছু দীর্ঘতর হউক | এখন বন্ধডঃ 


৪৪ 


আমরা! ইংরেছদের বলিতে পারি, জঙ্গল হইতে নিক্বাত্ত নী হওয়া পরস্ত চিৎকার" 
করিও না (10070 98০46 0111 ০00 816 ০00 01 0116 ০০৫. ) 

আশে (436) হত্যার বিচার কালে প্রমাণিত হয় যে ভান্সী আয়ারের 
ব্যবহৃত পিস্তলটা ছত্রতুজ আমিন কর্তৃক প্যারিস হইতে আনীত ত্রাউনিং 
পিস্তল গুলির অন্যতম ছিল। 


ম্যাডাম কামার কর্মব্যস্তত! 

১৯১৩ সালে আমরা প্যারিসে গিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে, তিনি 
প্রথমতঃ মদনলাল ধিংডার জন্ত অশ্রু বিসর্জন করিলেন । তাহার আত্মত্যাগের 
স্পৃহা যে অতুলনীয় ছিল তাহাও বলিলেন। তারপর শ্রীদাভারকর সম্পর্কে 
বলিতে গিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। কাদিতে কাদিতে বলিলেন, 
"সাভারকরের চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তির তুলনা নাই। ইংরাজ আন্তর্জাতিক 
আদালতের উপর এতটা প্রভাব বিস্তাব করিতে পারিবে তাহা কল্পনা! করি 
নাই।” তারপর খানিকক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, “ইংরাজই পৃথিবীতে 
স্বাধীনতার প্রধানতম শক্র, মনিয়ার উইলিয়ামস, পিট, মিক, হারবার্ট স্পেনসার 
কেহই প্ররুত ইংরাজ নহে, প্ররুত ইংরাজ লর্ড রবার্টন, ব্যালফুর, দুমুখো 
সাপ জন মণি প্রভৃতি 1” আমর! বিমর্ষ হইলাম। তিনি আইরীশ স্বাতন্থ্য- 
বাদীগণের পত্র, পোলিশ জাতীয়তাবাদীগণের আবেদন। মিশর, তুরত্ক, মরকে! 
এবং আরও নানাদেশের মুক্তিকামীগণের সঙ্গে যে সব পত্রালাপ হইতেছে 
তাহা দেখাইয়া আমার্দিগকে উৎসাহিত করিলেন । দুই বৎসর পূর্বেই ১৯০৮ সালে 
প্রতিষ্ঠিত “বন্দে্মোাতরম” এবং “তলোয়ার” বন্ধ করিয়া দিয়া! তিনি “ইপ্ডিয়ান 


ক্রিভম” চালাইতেছিলেন । 


অস্তরীণে ম্যাডাম কাম। 

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর আমরা যখন বালিনে “ভারত উদ্ধার উদ্যোগ” 
আরম্ভ করিলাম তখন জার্মেন পররাষ্ট্র দ্খরের নিরপেক্ষ দেশীয় গুধচর প্যারিসে 
প্রেরণ করিয়াও তাহার সন্ধান পাওয়! যায় নাই। কিছুকাল পর জানা গেল 
যে, স্তীহাকে কোন এক অজ্ঞাত স্থানে বন্দী করিয়া রাখ! হুইয়াছে। যৃদ্ধান্তে। 
১৯১৯ সালে তিনি মুক্ত হন, তখন জানা যান, তাহাকে ভিসিতে € ৬1০9 ) 
ধলী কিয়! রাখ! হইয়াছিল । কারণ ভিনি নাকি যুদ্ধ ঘোষণা হওয়ার কয়েক সধ্যাহ 
পরেই মার্পেই বন্দরে গিয়া ভারত এবং মধ্য প্রাচ্য হইতে আগত সৈনিক ও 
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ুদ্ক্ষেত্ে নিযুক্ত শ্রমিকরিগকে এই সা্রাঙ্গাবাদী সংগ্রামে সহায়তা না করিবার 
অন্ত আবেদন কবেন এবং ফলে সহম্ব সহজ্র সৈনিক নাকি ফিবিয়া দাড়াইয়াছিল। 
ক্রিটিশ গভর্ণমেণ্টেব অনুরোধে ফরাসী গভর্ণমেন্ট তাহাকে অন্তরীণ করেন। 


যুদ্ধের পর 

যুদ্ধের পর তিনি হতাশ হৃদয়ে বিভিন্ন বন্ধুবান্ধবদের নিকটে পত্র লেখেন। 
১৯৩৩ সালে হেত হিটলাব জার্মেনীর ডিকটেটাব হওয়ায় তিনি পুনরায় 
আশ্ান্বিত হইয়া উঠেন। ভাবিলেন ব্রিটেনের দর্পচূর্ণ হওয়ার সময় আসিতেছে । 
কিন্তু স্বাস্থ্য তাহার কোনকালেই খুব ভাল ছিল না, এই সময়ে তাহা আরও 
অবনতির পথে চলিল। বহু চেষ্টা করিয়া তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তনের অন্মতি- 
পত্র পাইলেন এবং বোম্বাই আসিয়া দাদাভাই নৌরজীর এক অতিবৃদ্ধা নাতনীর 
গৃহে আশ্রয় লাভ করেন। অত্ন্পকাল পবেই তিনি দেহত্যাগ করেন । 

সে সময়েও মিঃ রোস্তম কাম] জীবিত ছিলেন । তিনি পত্ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিলেন না, এমনকি মৃত্যাব পরে অস্থেযেষ্টি কার্ধেও যোগ দেন নাই। 

পুণার “মাবাঠা” সম্পাদক শ্ীকেটকার লিখিয়াছেন, “পাশা সম্প্রদায় সে 
সময়ে অত্যন্ত ব্রিটিশভক্ত ছিলেন, তীহারা ম্যাডাম কামার ব্রিটিশবিরোধী কার্যাবলী 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন না'। তাহাদের আচরণে মনে ঠয় ম্যাডাম কাম! তাহাদের 
সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিচ্যুত ছিলেন।” সম্ভবতঃ এই জন্যই সাভারকরের 
জীবনীতে দেখিতে পাই “18081078108 0160 11)001060 1) 7307092$ 


2126051 01761581610] 50110010018, 
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বিপ্লবী বীরেন্্রনাথ চট্োপাধ্যায় 


ভারতবর্ধ আজ হ্বাধীন। যুগ যুগ ধরিয়া নির্মম অত্যাচার আর নিপীড়ন সহ 
করিয়াই পরশীসনের হাত হইতে ভারতের মুক্তি অঞ্জিত হইয়াছে । বিভিন্ন 
ধিকে বিভিন্ন ভাবে নিরস্তর সংগ্রাম চালাইয়! ধাহার! দেশের জন্য প্রতিটি রক্ত- 
বিন্দু নিঃশেষ করিয়! দিয়াছেন, তাহাদের তালিকা দীর্ঘ। তার মধ্যে কেহ 
কেহ নির্বান্ধব প্রবাসে দারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়া রোগ শোক জর্জরিত দেহ 
বিলাইয়া দিয়াছেন আবার কেহ অজ্ঞাত কারণে, অজ্ঞাত অধ্যাত হিৎম্র দানবের 
রক্কপিপাসা তৃণ্ত করিয়া বিদায় লইয়াছেন। তেমনি এক মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন 
বাংলার বীর বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । শেষোক্ত দলেরই অন্যওম 
ছিলেন তিনি । কোথায়,কি ভাবে তিনি দেহরক্ষা কিলেন তাহা আমর! 
নির্ণয় করিতে পারি নাই, পারিব সে ভরসাও আর নাই। কারণ, মন্ধো, বাপ্লিন, 
ভিয়েনা! ও বার্নে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসসমূহ আমাদের পররাষ্ট্র দধ্ধরকে 
জানাইয়াছেন তাহার সন্ধান সংগ্রহে তাহারা অক্ষম | 


বীরেন্দ্রনাথের পরিচয় 

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন পূর্ধ বাংলার এক বিশিষ্ট ব্রাঙ্মণ পরিবারের 
তেজন্বী সম্তান। ঢাকা জেলার অন্তর্গত তারপাশ! (লৌহজং ) স্টেশনের 
নিকটবর্তী! ত্রাহ্গণর্গাও (বর্তমান পদ্মার গর্ভে বিলীন ) নিবাসী অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের তিনি জ্যেষ্ঠ সম্ভান। তাভার মাত ছিলেন হ্থুলেখিকা? স্থগান্িক! 
বরদ। স্থন্দরী দেবী। মাতৃ এখর্য হইতেই তাহার সস্তানগণ-_বীরেজ্ত্রন।থ, 
সরোজিনী, হারীন্দ্রনাথ ও ম্বপাপিনী পাইলেন কবিত্ব শক্তি, আর পিতা 
অঘোরনাথ হইতে পাইলেন বাগ্সিতা,॥ তেজশ্থিত! ও নিভাঁকতা। অধোরনাথই 
ছিলেন প্রথম বাঙ্বালী, এমন কি সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয়--যিনি মধ্য ইউ- 
রোপের বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে সর্বপ্রথম “ডক্টরেট” ডিগ্রী নিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন 
করেন। বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে তিনি হুইজারল্যাণ্ডের ভুরিখ (20179 ) 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে কেমিহ্রি, ফিজিক্স এবং ফিলোজফি অধ্যয়ন করিয়া, জার্মান ভাষায় 
ঙাহার গবেষণার মৌলিক তত্ব (112080151 015851080109 ) প্রকাশ করিয়া 
“ডক্টর অব ফিলোজফি” উপাধি লাভ কর্ধেন। তিনি হান্নভ্রাবাদ ওসমানিয়া 
কলেজে অধ্যক্ষরণে দীর্ঘকাল কৃতিত্বের সহিত কার্য করেন। উ্দারহ্থায়, 
আত্মভোলা) খধিতুল্য ছিলেন এই অধাক্ষ ডক্টর জঘোগ্নদাথ। 
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বিলাত যাত্রা 

বীরেন্্রমাথ ১৯০৩ সালে বি-এ পাশ কবিয়া বিলাত গমন করেন। গোড়ার 
দিকে তিনি আই-পি-এস পবীক্ষায় প্রতিঘন্বিতা কবেন, কিন্তু লেখাপড়াই 
তাহার একনিষ্ঠ সাধনাব বস্ত হইয়া উঠে নাই। ভারতেব রাজনৈতিক অবস্থা 
ত্বাহাকে পীড়িত করিয়া তুলিল , আত্মথানিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। 
পরীক্ষায় তিনি অকৃতকার্য হইলেন। তৎপর ব্যারিস্টারী পড়ার জগ্তক ভণ্তি 
হইলেন “মিডল টেম্পল ইন্‌্”-এ (41016 না] [07৭ ০ 0০810, কিন্তু 
অত্যুগ্র দেশাত্মবোধ ও বৈপ্লবিক কার্ষে “মাগ থাকাব অজুহাতে তাহাকে গ্ইন্স্, 
হইতে বহিষ্কৃত কব! হয, ফলে পিঞগ্ুবভাঙ্গা আহত ব্যাস্রেব মত তিনি দূর্ধর্ষ 
যোছ্ধা হইয়া! উঠিলেন। 


বিশ্বের পথে 

বীরেন্্রনাথ ইংবেজী ও ফবাসী ভাষা ছাডাও হিন্দী, উদ আরবী, পার্শা 
এবং আবও কয়েকটি ভাবতীঘ ভাষায বুৎপন্ন ছিলেন বলিয়৷ শ্রীসাভারকব, 
ম্যাডাম কামা এব" পণ্ডিত শ্তাযাজী কৃষ্ণবর্জা তীভাকে প্রথম দিকে বিভিন্ন 
ভাষায প্রচাবপত্ত্র বচনা ও প্রকাশ কবাব কার্ষে নিযুক করেন । 

হায়দ্রাবাদে থাকা কালেই নিখুঁতভাবে গুলি চালনা, অসিক্রীডা ও 
জিউজিৎস্থ শিক্ষা করিযাছিলেন। লগুনের “ইত্িয়া হাউসের* বোর্ডার এবং 
ফ্রি ইত্ডিযা সোসাইটি ও «অভিনব ভারত সঙ্ঘের” সাল্তগণকে সে সকল শিক্ষা 
দিতে তিনি ব্রতী হইলেন। শ্টামাজী সম্পাদিত পইত্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট” 
পঞ্জিকা পরিচালন! কার্ধে তিনি লাভাবকরের সহকর্মী হইলেন এবং ১৯৯৭ 
সালে শ্টামাজী লগ্ডন ত্যাগ করিয়া প্যাবিস যাওয়ার পর উক্ত পত্ত্রিকা পরিচালনার 
ভার প্রধানতঃ তাহাব উপরই প্রদত্ত হয়। তিনি অতি হ্বাক্গগ্রাহী ভাষায় 
ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন। মাঝে মাঝে তাহার প্রবন্ধ লগ্ডন টাইমস, 
ডেইলী মেল ও অন্থান্ত পত্রিকায়ও প্রকাশিত হইত । ১৯*৬ সালের গ্রীষ্মকালে 
মিশরের অবিসংবাদী নেতা মোস্তাফা কামিল পাশা (ইনি তুরস্কের প্রথম 
প্রেসিডেন্ট “মোস্তাফা কামাল পাশা” নহেন। ) লগ্নে উপনীত হইলে 
চট্টোপাধ্যায় প্রথমত; একা, পরে ম্যাডাম কাম! সহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। 
সাহারা ছুর্ষনীয় বুটিশ সিংহকে পকাবু" করার অস্ত একযোগে কাজ করার 
করেকটি প্রস্তাব দেন। মোগ্তাফা প্রথম ছুই-তিন দিন তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, পরে আইরিশ হাতন্থযবারী দলের নায়ক হিঃ 
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ও'ডোনেলের (0/907061) অনুরোধপত্র পাইয়া সর্বান্তঃকরণে আলাপ-আলোচনা 
করেন এবং মিলিত ভাবে কাজ করার প্রস্তাবে সম্মতি দেন। তংকালে মিশরের 
জাতীয়তাবাদী তরুণ ও উদীয়মান নায়ক ফরিদ বে এবং খেধিবের মধ্যে যে 
মনাস্তর চলিতেছিল, তাহা দূরীকরণের জন্যও চট্টোপাধ্যায় সবিশেষ তৎপর হন। 
পরবতাঁকালে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরিদ বে বার্জিনে উপস্থিত হইলে 
আমর] ভারতীয় জাতীয় তাবাদীগণ যখন তাহার সঙ্গে মিশর ও ভারতের সমস্য! 
সম্পর্কে আলোচন! কর্দি তখন ফরিদ বলেন যে, কয়েক মাস পূর্বে প্যারিসে 
ম্যাডাম কাম! এবং চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এ বিষয় বিস্তৃত আলোচনা হইয়াছে । 
তিনি তাহার শ্মারকলিপি হইতে কোনো কোনো বিষয় (ফরাসী ভাষায় লিখিত ) 
পাঠ করিয়া আমাদিগকে শোনাইলেন। আমাদের দলের বিষ স্থৃকৃতাস্কর 
( 9010681101) আমাদিগকে জার্মান ভাষায় সে সকলের মর্ম জানাইলেন । 
ফরিদ বে চট্োপাধ্যাষ ও ম্যাডাম কামার অশেষ প্রশংসা করেন। প্রধানত: 
ফরিদ বে-র চেষ্টায় প্যারিসে, বালিনে এবং ব্রেজিলে ভারতীয় বিপ্রবীগণ 
নব্য-তৃকি দলের নায়ক স্বক্রী পাশা, তালাৎ বে ও আলবেনিয়ার গদ্িচ্যুত শাসক 
এসাদ পাশার সঙ্গে আলাপ করিবার স্থষোগ পাইয়াছিলেন। ১৯*৭ সনের 
আগন্ট মাসে ম্যাভাম কাম! এবং সর্দার সিং রাওজী রাণার সহিত বীরেন্দ্রনাথ 
জার্মানীর স্টটগার্ট শহরে আন্তর্জাতিক সমানতন্ত্রী সন্মেলনে যোগদান করেন । 
তথা হইতে কয়েকজন পোলিশ সমাজজতস্ত্ীর সঙ্গে তিনি ক্রাকো! যান এবং পরে 
€য়ারস' ( 42188 ) গিয়া কয়েক সপ্তাহ বাদ করেন। তথায় পোলিশ 
বিপ্রবীদ্ের ত্রিমুখী সংগ্রামের সঠিক তথ্য জাত হন । পোলিশগণ একদিকে জার্মান 
শাসন, অন্ধরিকে অষ্ট্রোহাঙ্গারীর অবরদত্তি এবং সর্বোপরি জার দ্বিতীয় নিকোলাসের 
রাজত্বকালে বর্বরষুগীয় তাগবের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ নৈরাশ্টজনক পরিস্থিতির মধ্যেও 
যে গভীর দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া বুক বাধিয়া দাড়াইয়াছেন, তাহা লক্ষ্য 
করিলেন। চট্টোপাধ্যায় দেখিলেন, ইহাদের মুক্তি সংগ্রাম এক দুরূহ সাধনা। 
বুকের উপর একটি নয়, ছুটি নয়, তিনটি জগদ্দল পাথর। তিন শক্তিশালী রাজ্য 
তিনপার্থে লঙ্গীন উচু করিয়া দপ্ডায়মান, শ্বাস ফেলিবার অবকাশ নাই। তথাপি 
ইহারা জীবনপণ করিয়া আত্মশক্তি প্রকাশ করিতে দৃঢচিত। সেই তুলনায় 


ভারতের সমস্থ! কিছুই নয় । 
জায়র্জণ্ডে 


স্বাধীনতা সংগ্রামের অপর এক পীঃস্থান ভাবণিন। চট্টোপাধ্যায় ডাবলিনে 
উপনীত হইলেন। এখানেও অনেক পদ্ধামর্শ হইল । কয়েক সগ্থাহ আহরণ 


০, 


বাস করিয়া তাহার উৎসাহ উগ্ন বহুগুণ বর্ধিত হইল । তীঁহার মন আগলে 
ভরিয়া উঠিল-_ইংবাজের প্রতি আইরিশগণের খ্বণা, প্রতিহিংসার আকাথ্ধা 
এবং তাহাদেব সংগঠনপ্রতিভ। তাহাকে মুগ্ধ করিল । 


প্যারিস শহরে 

১৯০৯ সালের সেপ্টেঞ্ব মাসে চট্টোপাধ্যায় লগ্ন ত্যাগ করিয়া প্যারিসে 
গমন কবেন। ইতিমধ্যে ম্যাডাম কাম! “বন্দেমা তরম' নামে পত্রিকা প্রকাশ 
আরম্ভ কবিযাছেন। তিনি গিয়া ভীাহাব শক্তি বুদ্ধি করিলেন। পরে 
“তলোয়াব” নামক পত্রিকা পবিচালনাযও কৃতিত্ব দেখাইলেন। 

পত্রিকা প্রকাশ, ভারতে স্বাধীন তাব আদর্শ প্রচার ও সুযোগ সুবিধা মত 
ভারতে অস্ত্শত্্র প্রেরণ প্রধানত: এই তিন কার্যই অবস্ঠ কর্তব্য হইয়া দাড়াইল। 
অন্যদিকে কশ নিহিলিস্ট, পালিশ সন্থাবাদী দল, আইবিশ বিপ্রবী, মিশরীয় 
জাতীয়তাবাদী এবং তকণ তুকাধলের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢতর করিবার কাজেও 
তিনি সবিশেষ উৎসাহী হইলেন। উক্ত বিভিন্ন দেশীয় অগ্রিমস্ত্রের উপাসকগণ 
প্যাবিস, ক্রসেলম্, জেনেভা,জুবিধ, বালিন এবং ভিয়েনায় বিপ্রবেব কাজে অবিরাম 
ঘুবিতেন, চটোপাধ্যায় মাঝে মাঝে তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইতেন। 


জার্নানীতে 

১৯১৪ সালে প্যাবিসে অবস্থিত ভারতীধগণ অনুমান কবিতে পারিলেন ষে, 
পুনরায় জ্াক্ষো-জার্মান যুদ্ধ আসন্ন এবং তাহাতে গ্রেটবুটেন ফ্রান্দের পক্ষেই 
যোগ দিবে। 

চট্টোপাধ্যায় অনতিবিলম্বে জার্মেনীতে চলিয়া গেলেন । ১৯১৪ সালের 
এপ্রিগ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি প্রুশিয়ার অন্তর্গ $ হালি নামক শহরে যাইয়া 
তথাকার একটি পুস্তক প্রকাশক কোম্পানীব সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইলেন --তাহাদের 
জন্ত জার্মান ভাষায় হিন্দী, উরি ও অন্তান্ঠ ভারতীয় ভাষার প্রাথমিক পুস্তক 
প্রণয়ন করিবেন । 

তিনি কিছু অর্থও অগ্রিম লইলেন এবং তুগনামূলক ভাষাবিজ্ঞানে 'ড্টরেট' 
ডিগ্রি লাভের আকাঞ্ষ। লইয়া বিশ্ববিষ্ঠালয়েও ভত্তি হইলেন । 

১৪ই এপ্রিল পথিমধ্যে হঠাৎ আমার সহিত দেখ! হয়। তাহার এবং আমার 
বাড়ীর মধ্যে মাত্র ৩ খানা বাড়ীর বাবধান ছিল । ছুই চারিদিনের আলাপেই 
সবিশেষ হত হইল । 


€€ 


যুদ্ধের প্রথম কয়দিন আমরা অত্যন্ত উদ্িপ্ন ছিলাম । ভয় হইতেছিল হয়ত 
ইংলগু নিনপেক্ষ থাকিবে, তাহা হইলে আমাদের অবস্থার পরিবর্তনের কোনই 
সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু ৪ঠ! আগস্ট মধ্যরাত্রে ইলগডের রাষ্ট্রদূত বার্লিনের 
পররাষ্ট্র দগ্ধবে যুদ্ধ ঘোষণাপত্র প্রদান করিয়াছেন বলিয়া! পরধিন প্রত্যুষে সংবাদ 
পাইলাম। আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইল । 


চট্টোপাধ্যায়ের ব্রিটিশ সাহায্য গ্রহণ 

জার্নেনীব সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ অবগত হইয়া ৫ই আগস্ট 
সারাটি দিন চট্টোপাধ্যায আনন্দে উংফুল্প ছিলেন, মনে হইতেছিল তিনি যেন 
সবপ্রবাজ্যে বাদ করিতেছেন । সন্ধ্যাব পব তাঁহার পুস্তকপ্রকাশক প্রতিষ্ঠান 
হইতে টেলিফোনে সংবাদ পাইয়া তিনি তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন । 
তাহার! জানাইলেন যে গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
প্রাথমিক পুস্তকগুলির ভবিষ্ং অনিশ্চিত হইল । যুদ্ধ কতকাল চলিবে কেহ 
জানে না, স্থতর1ং এই সকল পুস্তক প্রকাশ এখন বন্ধ রাখিতে হইবে । 

প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য শুনিয়া তাহার মাথা যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া 
পড়িল। তিনি প্যাবিসে থাকিতেই ৪** মার্ক উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পাইয়া- 
ছিলেন, তৎপর মে, জুন, জুলাই মাসেও মাসিক ১৫* মার্ক করিয়া পাইযাছেন, 
এখন তাহ] বন্ধ হইয়! গেলে, কি করিয়া তাহার চলিবে ? 

পরদিন ৬ই আগস্ট প্রনাষেই তিনি আমার নিকট আপিয়। বলিলেন, 
অর্থাভাবে তীহাকে দারুণ সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে। 

আমারও অবস্থা একই প্রকার হইতে পারিত যদি না কয়েকটি পরিবার 
আমার ভরণপোষণের দায়িত্ব লইতে অগ্রসর হইতেন। ফ্রাউ আনামেকী 
শ্রিনের পরিবারে সম্কটকালে স্থান পাইব একপ গ্রতিশ্রতি আমি পাইয়াছিলাম। 
সহপাঠী বন্ধুগণ যুদ্ধে যোগ দিতে যাওয়ার পূর্বে তাহাদের পিতামাতাকে, স্থান 
বিশেষে অভিভাবিক! মাতা কিংবাজ্যেষ্ঠ সহোদরদিগকে, আমার দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিতে বলিয়! গিয়াছিলেন। আমার গৃহকর্রীও যে পর্যস্ত তাহার 
এবং তাহার কন্তাগণের খাগ্ভাভাব না হইবে সেই পর্যন্ত আমার আহার এবং 
বাসস্থান দিতে কুষ্টিত হইবেন না একসপ প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। 

কিন্ত চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এরূপ সুযোগ লাভ করার আশা নাই, কারণ 
তিনি মাত্র ৪ মান জার্মেনীতে বাস করিয়াছেন, তেমন বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীর 
দাহাযা পাওয়ার আশা কর! যায় নাই। 


জী 


প্রাতরাশের সময়ে খানিকটা আলোচনায় জ্ঞাত হইঙ্গাম যে ১৯*৯ সালে 
মদনলাল খিংড়া কর্তৃক স্যার কার্জন ওয়াইলী নিহত হওয়ার পর তীহার ভর্ী 
সরোজিনী নাইডু এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া জানাইলেন, তাহাদের পিভৃদেব 
ড্র অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় বীরেন্্নাথের রাজদ্রোহকর এবং বৈপ্লবিক 
কার্ধকলাপে অত্যন্ত হ্ষু্ধ হইয়াছেন, তিনি বীরেন্ত্রনাথের প্রতি ত্ত্বণা প্রকাশ 
করিতেছেন । এই বিবৃতি মোটেই সত্য নহে বলিয়া বীরেন্দ্রনাথ বালিন কমিটির 
সদশ্তগণকে পরবর্তাকালে বলিয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পর ডক্টর অঘোবনাথের 
সঙ্গে খন আমার সাক্ষাৎ হয় তখন ডক্টর নিজে আমাকে বলিয়াছিলেন যে, 
“সরোজিনীকে এরূপ বিবুতি দিতে আমি নির্দেশ দেই নাই। উক্ত বিরতি পাঠ 
করিয়। আমার পুত্র বিদেশে যে মনোকষ্ট পাইয়াছিল তাহা ভাবিতে আজও 
আমার বক্ষ বিদীর্ণ হয় ।” 

১৯৯৯ সালের শেষদিকে বীরেন্দ্রনাথ পাসপোর্টের জন্ত উদ্যোগী হইলেন । 
স্যার হেনরী কটনের পুত্র মিঃ এইচ. ই. এ. কটনেব ( ধিনি পরবর্তী কালে বেঙ্গল 
লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের (প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন ) নিকট হইতে 
একখান! এবং শ্তার মাঞ্ছ,রজী ভবনাগরীর নিকট হইতে একখান সার্টিফিকেট 
পাওয়ায় তাহার উদ্দেশ্য সহজেই সিদ্ধ হইল। এ সময়ে লগ্তনে উক্ত দুইজন 
ব্যারিষ্টারকে অন্থরোধ করিলেই তাহাব। ভারতবাসীিগকে সার্টিফিকেট দ্িতেন। 
১৯১০ সালে আমরা লগ্নে শুনিতে পাইয়াছিলাম যে সে বৎসরই ম্যাট্রিক পাশ 
যুবকগণের “ইন্স অব কোর্টে” ভি হওয়ার শেষ বৎসর । ১৯১১ সাল হইতেই 
ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্ত গ্রার্থাগণকে অস্ততঃ গ্র্যাজুয়েট হওয়া! আবশ্যক হইবে । 
এই জন্ত লাহোরের লালা হরকিষণ লাল ৫০০ ম্যাট্রিক পাশ যুবককে একই 
স্টীঘারে লগ্ন প্রেরণ করিয়াছিলেন । ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য “ইন্‌স অব কোর্টে" 
ভন্তি হইতে হইলে ছুই জন প্র্যাকটিসিং ব্যারিস্টারের সার্টিফিকেট দরকার ছিল, 
তাহাতে লিখিত থাকিত “আমার বিবেচনায় প্রার্থী 'ইন্স অব কোটে' ভণ্তি 
হওয়ার উপযোগী” । 

মিঃ কটন এবং শ্ঠার ভবনাগরীর চেঘ্বারে উপনীত হইলেই তাহারা বিন 
ধিধার় সার্টফিকেট দিয়া দিতেন। তাহাদের মনোভাব ছিল এই যে ভারতবর্ষ 
হইতে যে সকল প্রার্থী লগ্নে যাইবেন, তীহাদের পক্ষে ছুই খানা এক্সপ 
সার্টিফিকেট সংগ্রহ কর! কঠিন ব্যাপার, স্থতন্বাং এই অস্ত বিধানকে অগ্রাহ 
করার জন্তই তাহারা যে কোনো! ব্যক্তিকে উপযোগী বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহাদের 


বিপদ উদ্ধার করিতেন । 


গণ 


কীরেন্ত্রনাথও এদের সার্টিফিকেটের সাহায্যে সফল হইলেন। তৎপরবর্তাঁ 
পাচ বংসর কাল বছ ঝড-ঝঞ্চা গিয়াছে, তথাপি ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তীহার 
পাসপোর্ট বাতিল বলয়! “ঘাষণ! প্রকাশ করেন নাই স্থতরাং তিনি ব্রিটিশ প্রজা 
হিসাবে পাদপোর্টের সর্ব প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ কবিতে আইনত 
অধিকাবী । 

উভয়ে তাহার কক্ষে বসিয়া পাসপোর্টটি পৰীক্ষা কবিলাম। পাসপোর্টের 
ভাষা আনব আনন্দিত হইপাম। পাসপোর্টদাতা স্বয়ং সপ্তম এভোয়ার্ড। 
মনে হইল, ১৮৫৯ মালেব ১লা নভেম্বর মহাবাণী ভিকোবিয়] প্রদত্ত তথাকথিত 
"ম্যাগ-আকার্টাব” মওই ম্যাগনানিমিটি অর্থাৎ মহত্ব পবিপুর্ণ ভাষায় সম্রাট সম 
এডোখার্ড ঘোষণা কবিতেছেন যে পাসপোর্ট গ্রহীতা তাহাব প্রজা মিঃ বীবেন্দ্রনাথ 
চণৌপাব্যায় উত্লগ্ডে ইংলগডেব বাহিবে, পৃথিবীর যে কোনে স্থানে গেলে, 
তাহাকে আপদ, বিপদে, সর্বপ্রকাৰ বাধা বিশ্বে পৃথিবীব সর্বজ্র, তাহার 
( সয্রাটেব ) বাষ্টর প্রতিনিবিগণ যেন রক্ষ! কবেন, সর্বসময়ে, সর্বতোভাবে সাহায্য 
কবিয়৷ বিপধমুক্ত কাবন । 

পাসপোর্টে মর্ম পাঠ কবিয়া উভয়ে উল্লগিত হইলাম । সম্রাটেব উক্ত 
প্রজা শ্রামান বীবেন্দ্রনাথ যে ইতঃপূর্বে এবং ইতিমধ্যে সআটেব বিরুদ্ধে, 
সমাটের শ্বজাতিগণেব বিপক্ষে কত কিছু কবিয়াছেন, সাম্রাজ্য ধ্বংস করার 
জন্ম কতসব বড়ান্বে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিযোগ করিয়াছেন, কত বীম খীম 
কাগজ ছাপিবা ব্রিটিশবিবোধী প্রোপাগাণ্ডা করিষাছেন তাহাব খবর কে রাখে? 
১৯১" সালে পাবিণ হইতে “মদনেব তলোযার” (14802803 181%81 ) নামে 
পত্রিকা প্রকাশ কবিয়া এই ব্যক্তি যে ইংবাজ রাজেব উচ্ছেদেব বিপুল চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহাই বা আজ কোথায় দ্রাডাইয়া কে সাক্ষ্য দিবে? যাহাহউক 
অগৌণে লাইপজিগ, যাওয়া স্থিব হইল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যেই লাইপঞ্জিগ 
যাত্রা কবিলেন। 

অপবাঞ্ছচে লাইপজিগ২ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সরাসরি আমার কক্ষে 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। উপবেশন কবিয়্াই হাপিয়া বলিলেন, “ভট্টাচার্য 
তুমি অন্ভুত বুদ্ধিই পিয়েছিলে। দীর্ঘকাল ইংরাজের সর্বনাশ সাধন করার ব্রত 
উদযাপন করছি। ইংরাজ রাজেরই পাসপোর্ট নিয়ে, ইংরাজ প্রজার দাবী 
আদায় করার অন্ত আজ যুদ্ধকালে ইত্রাজজ কন্সালের কার্ধভারপ্রাথ আমেরিকান 
কনপাণের দ্বারে প্রার্থী হওয়া বেশ একটা হাশ্তকর ব্যাপার হলে !” 

তারপর তিনি বিস্তৃত ব্িধরণ দিলেন। আমেরিকান কনসালের সঙ্গে 


৮ 


সাক্ষাৎ এবং কথাবার্তার পর তিনি ২* মার্কেব একটি ্বর্ণমদ্রা কিভাবে আদায় 
করিয়া আনন্দে ফিরিয়া আপিয়াছেন তাহা বলিতে গিয়া পুনবায় হালিতে 
লাগিলেন । 

কনসাল বলেন যে এপ্রকার বিপন্ন ইংবাজ গ্রজজাকে সাহায্য দেওয়ার মত 
কোন তহবিল (681৫) তাহার নিকটে নাই, ইহা! কনপালেব কার্ধও নহে, ব্রিটিশ 
কনসালও ধিতে পাবিতেন না, তবে চটোপাধ্যায় একেবারে শ্ন্যহত্ত, এজন্য তাহার 
প্রাইভেট ফাণ্ড হইতে ২০্টী মার্ক দিলেন যাহাতে চট্টোপাধ্যায় বালিনে 
আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের অফিসে অথবা! বার্সিনে কুরফুষ্টডামে (0:109015157092) 
অবস্থিত ব্রিটিশ হিউম্যানিট্যাবিয়ান এসোসিয়েশন-এ উপস্থিত হইয়া যথোপযুক্ত 
সাহায্য পাইতে পাবেন। কনসাল তাহাকে একখান! সার্টিফিকেট দিলেন__ 
কন্মূলেটেব শীল মোহর দেওয়া । 

স্িব হইল পব দিন প্রত্যুষে প্রথম ট্রেনে সুলভ চতুর্থ শ্রেণীর কামবায় চাপিয়! 
তিনি বাপিন যাত্রা কবিবেন । তৎকালে চতুর্থ শ্রেণীব কামরায় দীডাইয়া যাওয়া 
ব্যবস্থা ছিল। 

সন্ধ্যায়, আংশিক সফল হইয়| বীবেন্্রনাথ হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন কবিলেন। 
তিনি বলিলেন, আমেরিকান দূতাবাসে হুনুস্থল কাণ্ড। আমেবিকা, ইংলও এবং 
ফ্রাপ্সেব প্রজাগণ দলে দলে যাইয়া বিভিন্ন প্রকাবেব সাহায্য প্রার্থী হইয়া! অফিসটিকে 
একটি হাটে পবিণত কবিয়াছে। ইংলগ্ এবং ফ্রান্সের বাষ্রদূতগণের অফিসও 
বর্তমানে এই আমেবিকান দূতাবাসের ভিতবেই। তিনি ইংলগ্ডের অফিসের 
মধোই একখানা ফর্মে দস্তখত দিয়া সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। একজন কর্মচারী 
ক্রিটিশ হিউম্যানিট্যারিয়ান এসোপিয়েশনেব ভাবপ্রাপ্ত মহিলার নামে একখানা পত্র 
দিয়া তাহাকে পাঠাইয়! দিলেন | 

উক্ত মহিল! তাহার কাগজপত্র পরীক্ষা করিম্বা বর্তমান আগস্ট মাসেব জন্য ৬০ 
মার্ক দিয়া বলিলেন, আশ! কর! যায়, ছুই তিন সঞ্তাহের মধ্যেই কুশৃঙ্খল ব্যবস্থা 
হইবে । যে সকল ক্রিটিশ প্রজ! জার্মান গভর্ণমেপ্ট কর়কি বন্দী হইবেন না, অথচ 
অর্থ সাহায্য ব্যতীত জীবিকা নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইবেন, তাহাদেব সাহায্ার্থে 
আমেরিকার রাষ্ট্রদূত একটি লাহাষ্য ভাণ্ডার খুলিবেন। যত দিন তাহা ন৷ 
হইতেছে, ততদিন এই সমিতি সামান্ত অর্থ সাহায্য করিনে। তিনি ইহাও 
বলিলেন যে, চট্টোপাধ্যায়কে পুনরায় বালিনে যাইতে হইবে না, পত্র দিলেই উত্তর 
পাইবেন। এই প্রকারের আরও কয়েকটি সমিতির নায ঠিকানাও তিনি 
চট্টোপাধ্যায়কে দিলেন। 


৫৪ 


মহিলাটি সর্বশেষে গর্বের সহিত বলেন, *1)৩ 516080100 20৪৩ ঠ৩ 0186, 
99৫ 15895 310118111 5০01৫ 1701 81105 809 ০01 1001 1011110175 ০0৫ 
3016০15 (0 ৫16 01511801017”, “অবস্থা আরও খারাপ হইতে পারে, কিন্তু 
আমি বলছি ব্রিটেন তাঁব কোটি কোটি প্রজার মধ্যে একজনকেও উপবাসে মরিতে 
দিবেনা” । 

প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনীর পরাজয় হইলে চট্োপাধ্যায় কিছু সময়ের জন্য হতাশ 
হইয়া পড়েন, কিন্তু সত্বরই পুনরায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রেসিডেন্ট উডরো 
উইলদনেব ১৪ দফাব সর্তান্যায়ী দাবী উত্থাপন করেন । ১৯২২ সালে এক পত্রে 
বার্ন (9617) হইতে আমাকে লিখিয়।ছিলেন যে, “জগতে যদি কাহারও কথার 
মূল্য না থাকে, তবে আমাদেব আশা! পূর্ণ হইল ন! বলিয়া ছুখ কি? জাপান, 
ইটাপী প্রচব অর্থ পাইযাও বিপদকাঁলে জার্মেনীকে ত্যাগ করিল। প্রেসিডেণ্ট 
উইলসন ১৪ দফার ধাগ্সা দিয়! কার্যকালে নীরবতা অবলম্বন করিলেন । ভট্টাচার্য, 
এই জগৎ! তবে কবির ভাষায় বগি__ 

£তোবা ভবস! না ছাডিপ কত 
জেগে আছেন জগৎ প্রভৃ'*' ! 

আনন্দের বিষয়, ভ্রিধাবিভক্র পোল্যাণ্ড, অর্গপতাবীকাল পদানত এলসাস 
লোরেন, বহু ভাগে বিভক্ত বন স্বাধীন হইযাছে। হয়তো আমবাও হইব-_ 
'আপিবে সেদিন আসিবে” !” 

চটোপাধ্যায রাশিয়ায় ছিলেন। বনু চেষ্টা করিয়াও তাহার শেষ সংবাদ 
পাওয়! যায় নাই, তবে তিনি জীধিত নাই। তাহার সহকর্মী বীব সাভারকর, 
্্রীসর্দাব পিং বাণা, বর্ষা, আয়ার, আচাবিয়া, ডাঃ ভূৃপেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও 
অনেকে ভাক্তের স্বাধীন মৃতি দেখিয়াছেন। আমরাও দেখিলাম । হছুঃখ 
এইটুকু, আমাদের অতিপ্রিয়, অতি পৃজ্য, বীর বিপ্লবী বীরেন্ত্রনাথ কেবল “লাহ্ছিতা 
দলিতা দীনা সুপ্তা” মাতৃভূমিকেই দেখিয়া গেলেন, বিশ্বের দরবারে ভারত 
মাতার আজিকার আসন দেখিলেন ন!। 


বীর সাভারকর 


বোস্বাই প্রদেশাস্তর্গত নাসিক শহরের নিকটবত্তাঁ ভাগুর (8188801) পল্লীতে 
পিতা দামোদর পত্ভ ও মাতা রাধাবাঈ-এর দ্বিতীয় পুত্র শ্রাীবিনায়ক দামো*ব 
সাভারকর ১৮৮৩ সালের ২৮শে মে, সোমবার, রাত্রি ১* ঘটিকাব সময় জন্মগ্রহণ 
করেন। মহারাষ্ট্রের চিংপাবন ব্রাদ্ধণ তেজন্বী দামোদর পস্ত ছিলেন বলবান, 
বুদ্ধিমান, বিছ্যান্ুরাগী এবং বংশাহ্ক্রমিক একজন জায়গীরদার । 

এই চিৎপাবন বংশেই ১৮৫৭ সালের প্রথম ম্বাধীনতা সংগ্রামের যশস্থী 
অধিনায়ক নানাসাহেব, তৎপরবর্তাঁ ম্বাধীনতাসংগ্রামী ক্রান্তিবীর বন্থদেব 
বলবস্ত ফাডকে, লোৌকমান্ত বালগঙ্গাধর তিলক এবং আরও বহু দেশগ্রাণ আদর্শ- 
চরিত্র পুরুষসিংহ জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশটিকে যশোমগ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। 
১৯১৮ সালের প্রকাশিত কুখ্যাত সিডিশন কমিটীর (রাওলাট কমিটীর ) রিপোর্টে 
এই চিৎ্পাবন ত্রাক্ষণদিগের ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ কর। 
হইয়াছিল । 

শিশু জায়গীরদার শ্রীবিনায়ক গ্রাম্য বিষ্ভালয়ে ভতি হইলেন । দশ বৎসর 
বয়ংক্রমকালেই তাহার বচিত কবিতা পুণার পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়। 
অবশ্য, পত্রিকা সম্পাদকগণ জ্ঞাত ছিলেন না ষে কবিতাগুলি দশ বৎসর বয়স্ক 
এক কিশোরের রচিত । 

দামোদর এ সময়ে ধনুবিগ্যা ও অশ্বচালনা শিক্ষা করিলেন । জ্ঞান পিপাস৷ 
ছিল তাহার অসীম। তীাহাব অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইত বিভিন্ন গ্রন্থ, 
ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যযনে। মহারাষ্ট্র বীরগণের জাতীয় অভ্যুত্থানের 
কাহিনী পাঠ করার তীব্র আকাঙ্ষা ছিল আর প্রতিদিন নিয়মিতভাবে ইহা 
ছিল তাহার পাঠ্যস্থচী । 

দশ বৎসর বয়দেই তাহার মাতৃবিয়োগ হইপ। তার অধ্যবহিত পরেই 
তুতিক্ষ এবং প্লেগ বোম্বাই প্রদেশে মহামারীরূপে দেখা দেয় । 


সাভারকরের কঠোর প্রতি 
শ্রীদামোদক় বিনায়ক সাভারকর, নাসিফ হাইস্থুলে অধ্যয়ন কালে বসস্তরোগে 
আক্কাত্ত হই! দবপ্রাম ভাগুনে চলিয়া গেলেন । দামোদর এবং বালরুফ চাপেকর 
অত্যাচান্গী লেগ কমিশনার ঘিঃ রাও ও লেকটেনাপ্ট 'আয্লার্্টকে হত্যা কয়েন 
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এবং ফাপিতে প্রাণ বিসর্জন দেন। চাপেকর ভ্রাতাদের এই অভূতপূর্ব আত্জী- 
ত্যাগের কাহিনী শুনিয়া এক গভীর নিশীথে পাবিবারিক বিগ্রহ অষ্টগ্রহরণধারিণী 
৬শ্রীহূর্গার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন, তিনি তাহার নিকটতম 
এবং প্রিয়তমকেও যর্দি বিসর্জন দিতে হয় তথাপি চাপেকরদের অসমাপ্ত কার্য 
সম্পন্ন করিবেন, তিনি তাহার প্রিয় মাতৃভূমি হইতে বিদেশী ইংরাজদ্দিগকে 
বিতাড়িত করিবেন, মাতৃভূমিকে মুক্ত ও মহান করিবেন। ছত্রপতি শিবাজীর 
প্রতিজ্ঞাও এইৰপ কঠোর ছিল। শিবাজী ষোডশ বৎসর বয়ক্রমকালে 
৬ভ্রীশ্রীরোহিদেশ্বরদেবেব মন্দিরে এরূপই মাতৃভূমিকে বিদেশীর বন্ধনমুক্ত করার 
প্রতিজ্ঞ! গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সাভারকরেব ছাত্রজীবনে কোনো অসাধারণত্ব প্রকাশ না পাইলেও তাহাব 
জ্ঞান ও বাগ্সিতা অশেষ প্রশংসা লাভ করে। “নাপিক-বৈভব” পত্রিকায় 
সম্পাদকীয় স্তস্তে তাহার “হিন্দৃস্থানের গৌবব” (31915 ০1 77100511081) ) 
শীর্ষক প্রবন্ধ ই কিস্তিতে প্রকাশিত হয়| বিবিধ প্রবন্ধ, কবিত। ও শোক 
সঙ্গীত বচন1 কবিয়৷ তিনি এই তরুণ বয়সেই বিশেষ খ্যাতি অর্জন কবেন। 

১৮৯৯ সালে পিত! দামোদব পত্ত ও খুল্পতাত প্লেগরোগে আক্রান্ত হইয়া 
দেহত্যাগ করেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ দামোদর সাভারকরও প্লেগে 
আক্রান্ত হইলেন, কিন্তু তাহাদের জ্যোষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকরের 
সেবা ও পবিচর্যায় বাচিয়া উঠিলেন। 


মিত্র মেল 
নাসিকে বিনায়ক সাভাবকব একটি একনিষ্ঠ কমীঁদিল গড়িয়া! তুলিলেন এবং 
শীত্রই তাহ এক প্রভাবশালী সঙ্ঘে পরিণত হইল। ১৯০ সালে ইহ! “মিত্র 
মেলা” নামে আখ্যাত হয়। “লগুন টাইম্‌স” পত্রের ভারতস্থ প্রতিনিধি স্যার 
ভেলেণ্টাইন চিরল (91 ৬616061৩ 00101 ) এই “মিত্র মেলাকে” পশ্চিম 
ভারতের বিপ্লবীদের “মধুচক্র” বলিয়া বর্ণন! করিয়! গিয়াছেন। 


অভিনব ভারত সঙ 
১৪১৪ সালে এই “মিত্র মেলা”ই ''অভিসব তারত-সঙ্ঘ নামে বিশ্বখ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিল। ইহার উদ্দে্ট ছিল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীমতা ললাভ। 
উক্ত প্লঙ্ঘ” দৃচভাবে ঘোষণা ক্গিল যে এ প্রকার পূর্ণ স্বাধীনতা লাত রত 
যাইতে পারে, যদি প্রম্নোজন হয় লখত্ দিত্রোহ ছারা । ইহার মূল কথা ছিল 


৬৭ 


নির্দেশ ও বিপ্লব ঘোষপা। বিপ্লবের প্রস্ততি গুরু হইল। জানবিস্তার করিয়া 
সদস্যদের মনের অজ্ঞতা ও সংশয় বিদুরিত করা এবং তাহাদিগকে মহৎ উদ্েশ্টে 
অন্কুপ্রাণিত করিয়া মূল উদ্দেশ্ট সাধন। তরুণ বিনায়ক সাভারকর সকলকে নবভাবে 
সম্ জীবিত করিয়া ভারত-মুক্তির সংকল্পে অনন্তনিষ্ঠ করিয়া তুলিলেন। তাহাদের 
কর্মচাঞ্চল্য জেল! ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে চিস্তিত করিয়! তুঙ্গিল। 
সর্বপ্রকার সভা, সমিতি, ক্লাব, লাইভ্রেরী প্রভৃতিতে “মিত্র মেলার" সদস্যগণ 
জাকিয়া বসিলেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠান, উৎসবার্দি, সামাজিক ও রাজনৈতিক 
সম্মেলনে পরিণত হইল । সাভারকর একজন স্থবক্তা, তর্কশান্ত্রাছমোদিত বি তর্কে 
স্থপটু, উৎকৃষ্ট লেখক ও তেজন্বী সংগঠকরূপে অশেষ খ্যাতি অর্জন করিলেন । 


বিবাহ 
অর্ধশতবধ পূর্বের প্রথা অহুসাবে ম্যাট্রিুলেশন পরীক্ষা দেওয়ার পৃবেই 
বিনায়ক সাভারকরের বিবাহ হইল । শ্রীতিত্বক রামচন্দ্র চিপলঙ্করের (০010 
1217181 ) জ্যেষ্টা কন্যাকে তিনি বিবাহ করিলেন। শ্রীচিপলক্কর বিনারক 
সাভারকরকে বাল্যকাল হইতে বিশেষভাবে চিনিতেন ৷ এই বিবাহে শ্রীসাভার- 
করের উচ্চ শিক্ষালাভেব ব্যয় নির্বাহেব স্থরাহা হইবে ভাবিয়া! তাহার জ্যেষ্ঠ 
সহোদর গণেশ সাভারকব নিশ্চিন্ত হইলেন। 


কলেজে সাভারকর 

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রীসাভারকর ম্যার্রিকুলেশন পরীক্ষায় কতকাধ 
হইয়া! ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে পুণায় গিয়া ফারগুপন কলেজে ভণ্তি 
হইলেন । তাহার নিয়মান্থবর্তিতা, তাহার ভাষণ, তীহার জ্ঞান এবং সর্বোপরি 
তাহার ধীশক্তি, ছাত্রগণকে তাহার চতুষ্পার্থে সমবেত করিল। বিভিন্ন বিষয়ে 
তাহার জানের গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া অধ্যাপকগণও তাহাকে 
শ্রন্ধার চক্ষে দেখিতেন, যর্দিও কেহ কেহ তাহার ব্রিটিশবিরোধী এবং চরমপন্থী 
মতবাদ সমর্থন করিতেন না। 

শ্ীাভারকর ও তাঁহার মতাধলম্ী ছারগণ পর্দা! একইযপ পোশাক পরিচ্ছা 
পরিধান করিতেন। প্রায়ই একসক্ে শহরের বিভিন্ন পুরাতন মন্দিরে কিছ 
পাহাড়ে সন্থিলিত হইয়া তাঁহাদের ভবিস্তৎ সমস্তা, দেশের নানাধিধ সমস্ত 
এবং শাহাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে নিভৃত আলোচন! করিতেন । শ্রীদাভারকর মধ্যে 
মধো ইতিহাধের বিভিন্ন অধ্যায় হইতে বক্তা দিতেন । তাহারা খদেশীধা 
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ধ্যবহাব করিতে দৃঢপ্রতিজ ছিলেন যদিও তখন হ্বদেদী আন্দোলন উড 
হয় নাই। 

শ্রীদাভারকর সময় সময় লোকমান্ত তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন । তিলক 
ছিলেন সেই সময়ে মহাবাস্্ী যুবশক্তির আদর্শের প্রতীক- জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্ে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধাভাজন ও পৃজ্যতম ব্যক্তি । 


স্বদেশী আন্দোলন 

১৯০৫ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে উদ্ভুত ব্বেশীর বন্যা বিস্তৃতি লাভ 
কবিয়া বোম্বাই প্স্ত প্লাবিত করিল। পুনায় সাভারকরপন্থীগণ বিলাতীবস্থের 
বহসব করিলেন ১ ফলে, ধীবপন্থী কংগ্রেমীগণ আতঙ্কিত হইলেন। কলেজের 
অধ্যক্ষ আব পি পবাঞ্চপে শ্রীসাভারকরকে কলেজেব ছাত্রাবাস হইতে বহিষ্কৃত 
কারলেন এবং দশটাকা অর্থদণ্ড কবিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই ১৯০৫ সালের 
ডিসেন্বর মাসে শ্রসাভাবকর বি এ পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ায় তাহার সহকমীগণ 
সবিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। 


সাভারকরের বোম্বাই গমন 
১৯০৬ সালের জাহ্গাবী মাসে তিনি বোম্বাই গমন কবিলেণ। তথায় এক 
বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র তাহাব মম্মুথে উন্মোচি৩ হইল । পবধতাঁকালে দেশের নানা- 
দিকে ধাহার। কর্মশক্তি প্রধর্শন করিয়া দেশববেণ্য হইয়াছেন, গোপনে তাহাদের 
মব্যে কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে “অভিনব ভারত সঙ্মের” ভারতমুক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত 
করিতে সক্ষম হইলেন । তন্মধ্যে বোম্বাই রাজ্যের প্রান মুখ্যমন্ত্রী বি জি 
খের, কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি আচাধ জে বি. কপালনীও ছিলেন। 


জগুন বাত 


পুণাতে থাকাকালে এক বৎসর পূর্বেই শ্রীসাভারকর প্রাথমিক এল্‌ এল. 
বি পরীক্ষায় উত্ভীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন তাহার লক্ষ্য হইল ইংলণ্ডে গিয়া 
ব্যারিষ্টার হওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজের রাজনৈতিক প্রাণকেন্ত্র লগ্নে 
অবস্থান করিয়! প্রত্যক্ষভাবে জ্ঞানলাভ করা । এমন সময়ে সংবাদপত্রের একটি 
বিজ্ঞপ্তির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সংবাদটি ছিল পঙিত শ্ঠামা্থী কৃষ্বর্য। 
বিঘোদিত কয়েকটি বৃত্তি সম্পর্কে ৷ বৃত্তিগুলি প্রদান করিবেন শ্রীদর্দার নিংনসী 
রাখী রাপা। শ্রীসাভারকর লোকমান্ত তিলক এবং “কাল” পত্রের সম্পাদক 


৬৪ 


শিরাম পত্ত পরাঞ্জপের পত্রহ দরখাস্ত প্রেরণ করিলেন । অমভিবিলঙ্বে 
শ্তামাজী কষ্কবর্ধী প্রথম কিন্তির ৪*. টাকা লোকমাষ্তের নিকট প্রেরণ 
করিলেন। সাভারকরকে প্রথান্যাধী একখান! চুক্তিপত্্ে স্বাক্ষর করিয়া উক্ত 
টাকা আনিতে হইল। এই বৃত্তি “শিবাজী” বৃত্তি নামে আখ্যাত ছিল। লগুন 
যাত্রার পক্ষে ৪০০. টাক! অতি সামান্ত এজন্য শ্রীদাভারকবের শ্বশুর গ্রীচিপলঙ্কর 
তাহাকে প্রযোজনীয় অর্থ প্রদান করিলেন । 

শ্রীসাভাবকব তাহাব পত্বী ও শিশুপুত্র প্রভাকরকে ফেলিয়া রাখিয়া এবং 
জ্যেষ্ট সহোদব গণেশ সাভাবকবেব স্বন্ধে তাহার সকল কর্মভাব ন্যস্ত কবিয়া 
১৯০৬ সালেব ৪ই জুন “এস্‌, এস্‌, পাশিয়া” স্টীমারযোগে লগুন যাত্রা কবিলেন। 
জুলাই মাসেব প্রথম দিকে তিনি লণ্ডনে পৌছিয! অবিলম্বে "গ্রেজ ইন্‌সে” (98575 
[17,) ব্যাবিন্টাবী পড়িবাব জন্য ভি হইলেন । 

স্টানাভী কৃষ্ণবর্ম নবাগত ত্রশ্নোবিংশ বর্ষায় যুবকের সঙ্গে আলোচনায় উপলৰি। 
করিলেন যে তাহাব অন্তরে ভাবত মুক্তিব পবিত্র হোমানল প্রজ্জলিত রহিয়াছে । 
পৃথিবীর সর্বদেশ ও জাতিব উখান পতনেব ইতিহাস, বিভিন্ন পরপদদলিত 
নিপীডিত -দশেব মুক্তি সংগ্রামেব কাহিনী শ্রীাভারকরেব নখদর্পণে। সাভারকব 
ইপ্ডিয়া হাউসে “অভিনব ভারতের” একটি শাখা স্থাপন কবিলেন। আলাপ 
আলোচনায় স্থযোগ পাইয়। তিনি তাহাব পিতৃতুল্য প্রবীণ শ্ামাজীকে “অভিনব- 
ভারতের” অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন । 

শ্রীপাভাবকবেব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ভারতবর্ষের মুক্তি সম্পর্কে তাহার 
দৃঢপ্রত্যয় বনু বিশিষ্ট দেশভক্তকে তাহার চক্রে আকৃষ্ট করিল। পাঞ্জাবের ভাই 
পবমানন্দ, লাল। হরদয়াল, রেঙ্গুন হইতে আগত আইনজীবি ভি, ভি, এপ আযার, 
হরনাম সিং সরোজিনী নাইডুব ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানটাদ বর্ধা, 
প্রীসর্দীর পসিংজী রাওজী রাণা। ম্যাডাম ভিকাজী কাম!, সেকেন্দর হায়াৎ খা, 
সেনাপতি বাপাত, ডক্টর রাজন, শ্রীন্নকলা এবং আরও অনেকে উক্ত “অভিনব 
ভারত*-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। শ্রীদাভারকর আরও একটি প্রতিষ্ঠান গঠন 
করিলেন তাহা হইল “ক্রি ইত্ডিয়! সোনাইটা”। তাহারও কর্মকেন্্র ইত্ডিয়া 
হাউসেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহাই ছিল প্রকাশ সমিতি। এই সমিতির সভাগণ 
সধাহে একদিন সম্মিলিত হইয়া তাহাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবন! ও পরামর্শ 
করিতেন। 

পত্তিত স্টামাজী এই উদীয়মান কম্যাগ্ডার-ইন-চীফকেই ইত্ডিয়া হাউসের 
অধিনায়ক নিযুক্ত করিয়া কাহার হৃপ্তে সর্ব বিষয়ের কর্মভার প্রদান করিলেন। 
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ত্তিয়া হউাসে* সারা বৎসরই উৎসবের বস্তা বহিত। আজ শিবার্জী 
উৎসব, কাল গুরুগোবিনদদ উৎসব, অন্যদিন গুরু নানক কিম্বা রাশ! প্রতাপ 
উৎসব এবং অন্তান্ত ভারতীয় পুজ্যপাদগণের স্বতি বার্ধিকী। দশহর! ও রিয়া 
সম্মেলন উপলক্ষে সর্বস্থান হইতে আগত ভারতীয় ছাত্রগণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
মধ্যে উৎসবকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়া তুলিতেন। 


রেলে ট্রামে উত্তেজনা 

"ক্রি ইত্থিয়! সোসাইটা*র সদন্তগণ ১৮৫৭ থুল্টাবের প্রথম ভারতীয় ম্বাধীনতা 
সংগ্রামের শহীদগণের পুণ্য শ্বৃতিতে মে মাসের প্রথমদিকে বক্ষে ব্যাজ ধারণ 
করিলেন। ইহাতে উগ্র মস্তি ব্রিটন এবং দেশভক্ত ভারতীয়গণের মধ্যে 
বেলে, ট্রামে, বাসে ঝগডার স্যট্টি হইতে লাগিল। মিঃ হরনায সিং ও মিঃ 
আর, এম, খা ব্যাজ ধারণ কবিয়! তাহাদেব কলেজে গিয়া গুনিলেন, কলেজের 
অধ্যক্ষ ১৮৫৭ থুস্টাব্দের বীবগণের কুৎসা গাহিতেছেন, এজন্য তাহার] প্রতিবাদে 
কলেজ ত্যাগ করিয়া চলিয়া! আসিলেন। 


ভ্রীসাভারকরের ব্যক্তিত্ব 

যেমন নাসিকে, পুণায় এবং বোম্বাই শহরে শ্রীসাভারকর অতি সহজেই 
ত্রাহার চতুদিকে শত শত যুবকের এক শক্তিশালী মণ্ডল গঠন করিতে নমর্থ 
হইয়াছিলেন, লগ্ডনেও তেমনি মাত্র একবৎসর কাল মধ্যে নান! প্রদেশ হইতে 
আগত ভারতীয় ছাত্রগপের এক প্রাণবস্ত ও বলিষ্ঠ কর্মী-সঙ্ গড়িয়া তুলিলেন। 
সঙ্ঘ-সত্তায়, প্রভাবে, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে এই কর্মীদল ভারতীয় এবং নিরপেক্ষ 
ব্রিটিশ জনগণের প্রশংস! অর্জন করিতে সক্ষম হইল। 

সেনাপতি শ্রীবাপাতের ভাষায় বলিতে হয় "্শ্রীদাভারকর সে সময়ে ছিলেন 
লগ্নে ভারতীয়গণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী পুক্রুষ ।” ১৯৯৯ সালে তিনি যে 
সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের রাজধানী লগ্ন শহরে মধ্যান্ম্থর্যের প্রখর দীপ্চিমান 
ভান্করের মত দেদীপ্যমান ছিলেন তাহার প্রকট প্রমাণ আমরা ১৯১* সালের 
সেপ্টেম্বর মাসে লগ্ডনে উপনীত হৃইয়াই উপলদ্ধি করিয়াছিলাম। তাহার শক্র 
বলিতে কেহু ছিলনা । ঈর্ধািত এ্যাংলো-ই্ডিয়ান ও ভারতীয় রাজভক্তরা 
অন্তর্জালায় তীহার নিন্দাবাদ করিতেন সত্য কিন্তু তিনি ভারতীয় ছাত্রগ্ণকে 
কুগথে চালনা! করিতেছেন বলিয়া বর্ণনা করিবার কালেও তাঁহার অসাধারণ 
কর্মশন্তি $ প্রেরণা দানের মত যে অসীম একখ শ্বীকার করিতে কুটি 


১ 


হইতেন না। সার (পরে এইচ, এইচ ) আগা খা, স্যার আমীর আর্লী, ভার 
মাঞ্,রুজী ভবনাগরা, মি: দাদাভাই নৌরজী এই কর্মবীরের ভূয়সী প্রশংসা 
করিতেন। বাগ্ীবর বিপিনচন্দ্র বলেন, "পাভারকরের কর্োদ্যমের তুলন! নাই, এই 
তরুণ যদি পাঁচ বৎসর পূর্বে লগ্ডনে আসিতেন তবে ভারতীয় ছাত্রগপের মত ও পথ 
পরিবন্তিত করিয়া এক বিপুল উৎসাহী ক্মীদল গঠন করিতে পারিতেন। 
মিশরের মোস্তফা কামিল পাশা, তুবন্কেব এনবার বে (পরে পাশা) যেমন সমগ্র 
জাতিকে গঠন করিয়াছেন, বিনায়ক দামোদর সাভারকরও সেইরূপ করিতে 
পারিতেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।” 


লোকমান্ট তিলকের কারাদণ্ড 

১৯০৮ সালের মধ্যভাগে ভাবতে দমননীতির বিরুদ্ধে এবং তৎকালে লোকমান্তয 
তিলকেব কাবাদণ্ডে ফলে লগুনস্থ ভাখতীয় ছাত্রমহলে প্রবল বিক্ষোভের স্যষ্টি 
হইল। এই সময়ে ভারতীয় কংগ্রেসেব প্রাক্তন সভাপতি গোপালরুষ্ গোখলে 
লণ্ডনে গমন করেন। তিনি মলি-মি্টে। সংস্কার সম্পর্কে তদ্বীর করার জন্যই 
বোম্বাই "মদ্রত” কংগ্রেসীগণ কর্তৃক প্রতিনিধি স্বরূপে প্রেবিত হইয়াছিলেন। 
শ্রীদাভারকর এবং তাহার সহকর্মীগণ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তীহার৷ 
গভর্ণমেন্টের দমননীতির প্রতিবাদ ও লোকমান্ত তিলকের নির্যাতনের বিরুদ্ধে 
একটি জনসভ। করিয়া প্রতিবাদ জ্ঞাপনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। তীহারা 
াহাকে উক্ত সভায় সভাপতিব আপন গ্রহণ করিতে অন্থরোধ করিলে তিনি 
সে অঙ্থরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি “সার্ভেষ্টস্‌ অব ইত্ডিয়া সোসাইটা'র 
প্রতিষ্ঠাতা । তিনি সর্বাস্তঃকরণে বিশ্বাস করিতেন ভারতে ইংরাজ শাসন 
ভারতের মঙ্গলের অন্য ব্বয়ং ভগবান করিয়া! দিয়াছেন মৃতরাং দমননীতি 
প্রয়োগের জন্য ভারতবাসীগণকেই তিনি মুখ্যতঃ দায়ী করিলেন । 

, *ইৃত্তিয়া হাউসের” দল ইহাতে অত্যন্ত ব্যথিত ও উত্তেজিত হইলেন। 
তাহার! “ক্যা্সটন হলে" মিঃ জে, এম, পারিখের সভাপতিত্বে অগৌণে এক 
সভার অনুষ্টান করিলেন । উক্ত সভায় বক্তারা উত্তেজিত কে বক্তা দিয়া 
গরভর্ণমেণ্টের দমননীতির তীব্র প্রতিবাদ করিলেন এবং অপর এক প্রস্তাবে 
গ্নোখেলের আচরণের তীত্র নিন্দা করিলেন । 


বঙ্গ বিভাখের স্ৃতি-বার্ষিকী 
১৮০৮ সালের ১৬ই অক্টোবর ব্গতপ্দের তৃতীয় গ্বতি-বার্ধিকী হুষ্ঠ্ভাবে 


৬৭ 


পালন করার জন্য ভ্রীদাভারকর ভারতীয় মহলে এক “প্ররণার স্থষ্টি করিলেন। 
সময়টি নানা কারণে উপযুক্ত ছিল। সে সময় বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু দেশ- 
বরেখ্য নায়ক বিভিন্ন উদ্দেশ্ত নিয়া লগ্নে উপস্থিত ছিলেন। দেশপৃজ্য 
সথরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাগ্মীবর বিপিনচন্দ্র পাল, মধ্য প্রদেশের খাপার্দে ও 
করপ্ডিকর, পঞ্চনদের লাল! লাজপত রায়, গোকুলট।দ নারাং এবং অন্ান্ত অনেকে 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লইয়াই তথায় গিয়াছিলেন। শ্রীদাভারকর ভাবিলেন 
এই সময়ে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদ স্ভার ব্যবস্থা করিলে ইউ- 
রোপেব রাজনৈতিক জগতে ইহার কিছুটা প্রতিক্রিয়া অবস্থাই হইবে। লালা 
লাজপত রারের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভায় পূর্বোক্ত নায়কগণের মধ্যে 
প্রায় সকলেই বঙ্গ বিভাগের তীব্র নিন্দা করিলেন। এ দিনেই সভাগৃহেই শ্তাব 
মাঞ্চর্জী ভবনাগরীব সভানেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণের প্রাতি 
সহানুভূতি প্রকাশের জন্য একটি সভা হইল । বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীদাভারকর, 
লালা লাজপত রায়, খপার্দে প্রমুখ দেশকরমীগণ বক্তৃতা! দিলেন । 


হ্যাশনেল কনফারেন্স 
২*শে ডিসেম্বর, ক্যাক্সটন হলে “ফ্রি ইতিয়া সোসাইটার” উদ্যোগে একটি 
ম্যাশনেল কনফারেন্সের ব্যবস্থা হইল । ইহাতে বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বী 
ভারতীয়গণ সাগ্রহে যোগদান কথণেন। প্রবীণ দেশকমী খাপার্দে সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন। ম্যাডাম ভিকাজী কামা, শ্রীজ্জানাদ বর্মী, ভি, ভি, এপ 
আয়ার, স্যার আগা খাঁ, ডক্টর আনন্দকুমার কুমারস্বামী প্রমুখ ভারতীয়গণ 
যাগদান করেশ। 
ডক্টর কুমারস্বামী মূল প্রস্তাব, অর্থাৎ ভারতে অবিলম্বে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার 
দাবী উত্থাপন করেন । এই বিশ্ববরেণ্য জ্ঞানতপস্বীর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ সভাস্থ 
সকলকে মুগ্ধ করে । উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন, বয়সে তরুণ হইলেও জ্ঞান- 
বিজ্ঞানে প্রবীণ বিপ্রবী বীর শ্রীদাভারকর। তিনি ভারতে ইংরাজ শাসনের 
স্ববপ ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, “ম্বরাজজ বলিতে নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা! 
বুঝায়। ইহা আপনারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিয়াই এই প্রস্তাবে সম্মতি 
দিতেছেন।” প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। 
£পর মলি-মিণ্টো সংস্কার সম্পর্কে একটি প্রন্তাব গৃহীত হয়। তাহ! 
এই, “মলি-মিন্টে। সংস্কার প্রকৃতপক্ষে প্রতারণামূলক (৫০০৩০), হতাশব্যঙঞ্ক 
ও অপযানকগ | ইহা ভারতে সান্তিাযিক বিভেদ স্থঙি করিবে।” 


৪ 


বিপিনচজ্া পালের বন্ঠুতা. 

পরদিন ২১শে ডিসেম্বর শ্রীদাভারকবের উদ্োগে সুসজ্জিত ক্যান্সটন হলে 
চরমপন্থী নায়ক ুবক্তা বিপিনচন্ত্র পাল “ভারতে স্বরাজ” বিষয়ে এক স্বধুক্তিপূর্ণ 
মনোজ অভিভাষণ প্রান কবেন। বক্তাব নাম ঘোষিত হইলে বহু ইতরাজ 
সাগ্রহে প্রবেশপত্র ক্রয় কবিয়া সভায় উপস্থিত হন। পাশ্চাত্যেব সভা! সমিতির 
বীতি অস্থসাবে কেহ কেহ কতকগুলি বিষযে প্রশ্নপত্র বক্তার সম্মুখে উপস্থিত 
কাবন। স্ত্বিজ্ঞ বন্তা বক্তাব "মধাকালীন বিবতিকাল সেদকল বাছাই 
করিয়া বলেন যে, প্রশ্নগলি সমুদয়ই এক ধবনেব এবং একই সমস্যা সম্পর্কে । 
তিনি একখানা প্রশ্নপত্র পাঠ কবিয়া সভাস্থ সকলাক জ্ঞাত কবিলেন যে প্রশ্নটি 
এই, "ভাবতে স্ববাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ভাবত ই*বাজেব সাহাধ্য ব্যতীত স্বরাজ 
চালাইতে সক্ষম হাব কিৰপে ” ইংবাজ ভাবতবর্ষ পবিত্যাগ কবিলে, ভাবতের 
বিভিন্ন ধর্ম, কৃষ্টি, মত ও পথেব মন্গনবণকাপী কোটি কোটি নবনারীর মধ্যে 
গৃহযুদ্ধ আবস্ত হইবে নাকি?” 

বিপিনচন্ত্র বলেন, “সবগুলি প্রশ্নেই এই এক সমস্ত | উত্তবে আমি বলছি, 
ইতবাজ স্বেচ্ছায় ভারতবর্ধ ত্যাগ কবব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাবা ভারতবাসী 
কর্তক সাণঘাতিক বপে প্রহ্ৃত আহত পধু্পস্ত না হবে, ততক্ষণ পর্যস্ত তারা 
ভাবত ত্যাগ কববে না। যখন আমবা তা কবতি সক্ষম হব, তথন তাবা 
পলায়ন কববে । তারপব আমবা আমাদেব হ্ববাজ নিধিত্বে চালিষে মেতে পাবব। 
পৃথিবীর কত ছোট বড, অশিক্ষিত কুশিক্ষিত দেশ তাদেব স্বাধীন সত্তা বজায় 
বে পৃথিবীব বক্ষে বিচবণ করছে আব আমবা পারবো না ? 


লগুনে সাঙ্ছারকরপন্থীগণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ 


এই সময়ে লগ্নে শ্রীসাভাবকর এবং তাহার সহকর্মী ও সহধর্মীগণের বিরদ্ধে 
একট বিক্ষোভ দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে তাহা ভারতীয় যুবকগণ লক্ষ্য 
করিলেন। ভারতের পেন্সনভোগী ইংরাজ, তথাকথিত ভাবতবন্ধু ইংরাজকুল 
এবং একদল সুবিধাবাদী ভারতীয় ধাহাঁবা প্রায় সারাবৎসরই গণ্ডনে অতিরাহিত 
করিয়া প্রতুজাতি ব্রিটেনেব গন্ধে খানাপিন নৃত্য গীতে জীবন সার্থক করিতেন, 
ডাহার। সকলে ভারতীয় যুবকখণের তৃবিষ্যৎ ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বদিলেন। 
ইংলগ্ডের কোনে! কোনে! সংবাদশজ ভারতীয় যুবকণের ইংলণ্ডে আগমন। 
বাক্-্বাধীনতা ও কার্দকলাপ নিয়ন্ত্রণের দাবী তূলিল। 


১৪ 


বাগুদেবের কীর্তি 

এই সময়ে “ইপ্ডিয়া হাউসে" একজন নবাগত যুবক শ্রীবাস্থদেব ভট্টাচার্য 
ভারত সচিবের অন্যতম এ, ডি, সি, স্যার উইলিয়াম লী ওয়ার্লারের সঙ্গে 
ইত্ডিয্া অফিসে বাকবিতগাকালে শ্তার ওয়াণারের গগুদেশে এক চপেটাঘাত 
করেন। এই ঘটনায় লগ্ডনে বিশেষ চাঞ্চল্যের স্থটি হইল। “রয়টাব” 
তৎক্ষণাৎ ক্যাবল করিয়া এই সংবাদ ভাবতে প্রেরণ করিলেন। বিচারে 
বাস্থদেবের এক পাউগ্ড অর্থদণ্ড হইল । 

ইংলগ্ডের সংবাদপত্রসমূহ “ইপ্ডিযা হাউস” শ্রীদাভারকব এবং উগ্রপন্থী 
ভারতীয়গণের বিকদ্ধে অগৌণে কঠোব ব্যবস্থা অবলঘনের জন্য আন্দোলন স্থ্টি 
করিল। শীদ্রই অবস্থা এইরূপ হইল যে “ইতিয়া হাউসের” নাম শুনিলেই 
লগুনবাসীর ত্রাসের সঞ্চার হইত । “সাণ্ডে ভেসপ্যাচ” পত্রিক1 “ইত্ডিয়। হাউস”কে 
“প্রহেলিকাচ্ছন্ন বাটা” ( ৮০৪5৩ ০ 71/301 ) বলিয়া আখ্যাত কবিল। 

বোম্বাই-এর অন্যতম প্রাক্তন গভর্ণব লর্ড লেসিংটনের সভাপতিত্বে লগুনে 
এক সভার অধিবেশন হইল, উদ্দেশ্ঠা ছিল ভাবতীয় ছাত্রগণকে সংযত ও শাস্ত 
কবা!। কিন্ত বিপিনচন্দ্র পাল ব্যতীত অন্ত পকলেই বক্তৃতাকালে নানাভাবে 
বাধা গ্রা্থ হইলেন। বিপিনচন্দ্র শাস্ত গম্ভীব ভাষায় ভাবতীয়গণেব অবস্থা 
বিচার ও বিশ্লেষণ কবিতে উদাত্বকঠে আহ্বান জানাইলেন। ভারতে ষে 
প্রকার ছুঃশাসন, জবরদস্তি ও দমননীতি চলিয়াছে তাহ! সত্বর পরিহার করিয়া 
বৈষম্যমূলক আচরণ ও নির্দয় শালননীতির পরিবর্তে সহাহুভৃতি ও মমত্ববোধের 
পরিচয় দিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। কার্ধতঃ উদ্যোক্তাদেব উদ্দেন্ট 
ব্যর্থ হইল। 


সেনাপতি বাপাত ও ভ্রীসাভারকর 

সেনাপতি শ্রীবাপাত উচ্ছৃুসিত কণ্ঠে শ্রীসাভারকরের প্রশংস! করিয়াছেন । 
তিনি বলিয়াছেন, “সাভারকর ক্ষণিক উত্তেজনায় নরহত্যা কিংবা অন্ত কোনো 
প্রকার কার্য ছারা স্থলভ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে অভিলাধী ছিলেন না, তাহার 
উদ্দেস্ট ছ্বিল যোগ মত সথগঠিত বিপ্লবীদল দ্বার! মাতৃভূমিকে বিদেজীর পদতল 
হইতে দুক্ত করা।” সেনাপতি শ্রীবাপাত আরও বলিয়াছেন যে, "তিনি যখন 
ভারতসচিবকে হত্যা কর্সিতে অভিলাধী হইয়াছিলেন, তখন শ্রীদাভারকরই 
উাহাকে গ্রতিনিবৃত্ত কয়েন। পার্লামেপ্টভবনে বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাহ! ধ্বংস 
কন্ধার আকা! প্রীদাভারকরকে জাখন কহিলে তিনি বাধিত হই ডীয়াফে 


ও 


অটিরে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দেন।” তিনি বলেন? “দেশে 
বু কার্য আমার জন্ত অপেক্ষা করিতেছে, আমি এই উবার প্রবাস্ত দেশভক্কের 
আদেশ মূল্যবান মনে করিলাম ।” 


গণেশ দামোদর সাভারকরের কারাদণ্ড 

প্রীবিনায়ক দামোদব সাভারকরেব জ্ঞোষ্ঠভ্রাতা শ্রীগণেশ দামোদর সাভারকর 
ছিলেন নাসিক এবং পুণায় বিপ্লবীদলেব প্রধান কারধীধ্যক্ষ। ১৯০৯ সালের 
»ই চুন নাসিক বাজদ্রোহ এবং বুটিশ শাসনের বিকদ্ধে যুদ্ধোগ্যমে সহায়তা করার 
জন্য তাহাব উপর যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড ও স্বীপাস্তববাসের আদেশ হয়। তীহার 
প্রধান অপবাধ ছিল, তিনি ১৯০৮ সালে “লঘু অভিনব ভারত মেলা” নামে 
একখানা কবিতা পুস্তক প্রকাশ কবিযাছিলেন। গণেশ সাভারকরের কারাদণ্ডের 
সংবাদ একটি ক্যাবলে (০801৩) লগুনে শ্রীাভাবকবের নিকট প্রেরিত হয়। 
সিডিশন কমিটিব বিপোর্টেব ৮ম পু্ঠায় দেখা যায় প্রতি রবিবাবেব মতই 
ইত্ডিষা' হাউসেব ২০শে জুন ববিবাবের সমম্মলনে লক্ষ্য করা যায় ষে শ্রীসাভারকর 
বিশেষভাবে উত্তেজিত। ঠিনি পুনঃপুন: প্রতিজ্ঞা ঘোষণা কবেন যে ইংরাজের 
উপর প্রতিহিংস৷ তিনি চবিতার্থ কবিবেনই 1” 

উক্ত বিপোর্টে বর্ণিত হইয়াছে যে, "গণেশ সাভারকরেব প্রতি দণ্ড দান 
এবং মদনলাপ ধিংড| কর্তৃক কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী হত্যা 
. এজন্তই হইয়াছিল কিনা তাভাব স্থিব সিদ্ধান্ত হয় নাই” কিন্তু ধিংডার পকেটে 
গ্রাপ্ধ একটি বিবুতিব প্রথম দিকেই আছে “আমি ইচ্ছা! করিয়াই ভারতীয়ের 
প্রতি অমাছধিক নির্বাপন এবং ফাসির বিনীত প্রতিবাদ হিসাবে ইংরাজের 
রত্তপাত কবিতে চেষ্টা কবিয়াছিলাম |” 


জ্যাকসন হত্যা 

নাসিকের ম্যাজিক মিঃ জ্যাকসন শ্রীগণেশ সাভারকরকে দায়রায় সোপর্দ 
করেন। সম্ভবতঃ উহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করায় জনই সাভারকরপন্থীগণ 
উদ্দাম হইয়া উঠিলেন এবং ছয়মাস পবে ২১শে ডিসেম্বর, জ্যাকসনের বিধান 
লংবর্ধনাকালে দাক্ষিশাত্যের স্বাওর়াঙ্গাধাদ হইতে আগত একজন ত্রাক্মপযুবক 
তাহাকে একটি ত্রাউনিং পিস্তলের গুলিতে হতা। করেন। প্রবলভাবে তদন্ত 
টালাইয়! গভর্ণষে্ট ৭ জনকে গ্রেগ্তার করেন। তীহার! সকলেই ছিলেন 
চিম্পাধন ত্রাঙ্গণ এবং বিচারে তন্ধো তিন জন্রে ফাসির শাদেশ হইল। 


১ 


বিচারকালে ইহা প্রমাণিত হইল যে, হত্যাকারী যে পিস্তল ঘ্বার! হত্যা 
করিয়াছিলেন তাহা লগ্ন হইতে শ্রীদাভারকর প্রেরিত ২টি ব্রাউনিং 
পিম্তলেরই অন্যতম | 


কার্জন ওয়াইলী হত্য। 

১৯*৯ সালের ১লা জুলাই সন্ধ্যাবেলা ন্যাশনেল ইত্ডয়ান এসোসিয়েশনের 
বার্ষিক উৎসবে ভারতসচিব লর্ড মলির রাজনৈতিক এ, ডি, সি, কর্ণেল স্যার 
উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী মদনলাল ধিংড়া কর্তৃক নিহত হন। এই ঘটনায় 
সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এক আলোড়ন সৃষ্টি হইল। সাম্রাজ্যেব রাজধানী 
লগুনে একটি কষ্ণকায় বুটিশগ্রজা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া! একপ দুঃসাহসিক 
কাণ্ড ঘটাইতে পারিল ইহ! উপলব্ধি করিয়া ইংরাজ জাতির মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ 
গ্জিয়া উঠিল। 

পরবর্তী ৫ই জুলাই ক্যাক্সটন হলে শ্তাব ( পবে হিজ হাইনেস ) আগা খার 
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক প্রকাশ্য সভায় মদনলাল ধিংড়াব কার্ষের নিন্দাস্থচক 
প্রস্তাব পাশ করার চেষ্টা হইলে সাভারকখ যেভাবে তাহার প্রতিবাদ করেন 
তাহাতে এক শ্রেণীর ইংরাজ সাভাবকরকে সাঘ্েস্তা কবাব জন্য সংকল্প করিল। 
তাহাব ট্রেনে, টিউব বেলে ড্রামে ও বাসে ভাবতীয় যুবকগণকে অযথা লাঞ্ছিত 
করিতে গুক করিল । স্থুযোগ পাইলেই তাহার! শ্রীদাভারকরের উপর প্রতিহিংসা 
চরিতার্থ জরিবে তাহা! প্রতীয়মান হইল । এই সময়ে শ্রীনাভারকর বিপিনচন্দ্র 
পালের বাটীতে বাস করিতেন । সহসা একদিন একদল ব্রিটিশ গুণ এ বাটা 
আক্রমণ করিল এবং শ্রীদাভারকরকে বাহির করিয়া দিবার দাবি তুলিল। 
বিপিনচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় ঘোধণ। করিলেন, তিনি প্রাণ থাকিতে তাহাদের 
দাবি পুর্ণ করিবেন না। বিপিনচন্ত্র গুগাদিগের আক্রমণের প্রথমেই পুলিশে 
টেলিফোন করিয়াছিলেন। বাকবিতণ্ড চলিতে থাকা কালেই পুলিশভ্যান 
চলিয়া আসিল, গুগ্ডাদল ছত্রভঙ্গ হইল । 

পরবৎসর সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমি ও আমার সহযাত্রী বন্ধু ধীরেন্দ্রনাথ 
চক্রবতাঁ ( পরবর্তীকালে বালিনের ডক্টর, স্্রেন্্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ) 
বিপিনচন্দ্ের বাটাতে এক সা্ধ্যভোজে নিমন্্িতু হইয়া গেলে তিনি আমাদিগকে 
একটি কক্ষ দেখাইয়া বলিলেন, “এই কক্ষেই শ্ীদাভারকর বাস করিতেন । ৫ই 
জুলাই পামার নামীয় ইউরেশিয়ান মুবক কর্তৃক আহত হয়ে এসে এখানেই 
শম্যাশায়ী হন ও আমার পুঝ গদিরন পালকে ছয়ে লগ্ুন “্টাইমুন্‌* পতিকায় 
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প্রতিবাদ পত্র পাঠান। পরদিন চা পানের সময় সেদিনকার "্টাইম্দ্*এ 
গ্রতিবাদ বের হয়েছে দেখে খুশী হয়েছিলেন | এই কক্ষ শ্রপাভারকরের পবিভ্ 
স্থৃতি বিজড়িত।” 


ব্রিটিশ সংবাদপত্রের উদ্মা 


মদনলালের ফাসির পূর্বে, ২২শে জুলাই, ১৯*৯, বীর সাভারকর মদনললালকে 
বলিলেন, “আমি তোমার দর্শন লাভেব জন্ত এসেছি।” মদনলাল পরম পরিতুষ্ 
হইলেন। তাহার চোখে মুখে আনন্দেব বিমল জ্যোতি ফুটিয়! উঠিল। .তাহার 
কার্য সমাপ্ত হইয়াছে, তাহার সঙ্বগ্ুরু তাহ।ব সমীপে উপস্থিত। শ্রীসাভারকর ও 
মদদনলাল উভযেবই জীবন আজ সার্থক । 

মদনলালেব কার্ষের জন্য ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ শ্রীসাভারকরকেই দায়ী 
করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিল। ভারতে প্রতিহিংসাপরায়ণ গভর্ণমেণ্ট 
সাভারকরেব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের উপর নানাভাবে দমননীতি 
চালাইতে লাগিলেন। কোনে কোনো আত্মীয় কর্মচ্যুত হইলেন, কেহ কেহ 
তাহাদের ভূপম্পত্তি হইতে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হইলেন। 

এ সময়েই পণ্ডিত শ্তামাজী কৃষ্ণবর্মা ও বীবেন্দত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উপরও 
এই প্রকাব অত্যাচার ঘোষিত হৃইল। তাহাবা উভয়েই ৩তথন প্যাবিসে। 
বীরেন্্রনাথের ব্যারিস্টারীর সনদ এবং বোথাই হ।ইকোর্টে শ্বামাজী কৃষ্ণবর্মার 
সনদ নাকচ হইল। 


আশ্রয়হথীন সাভারকর 


বিপিনচন্দ্র পালের পরিবারের নিরাপত্ত। এবং নিজে স্বাধীনভাবে বিচরণ 
করার উদ্দেস্তে বীর সাভাবকর বিপিনচন্দ্রের বাটী ত্যাগ করিলেন। কিন্ত 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল গুপ্ত পুলিশ । তিনি যেখানে যে ক্ল্যাটে আশ্রয় 
নিতে যান সেখানেই গুপ্ত পুলিশ গিয়া বাধা ক্টি করে। কখনও কখনও 
তাহাকে এক দিনেই দুইবার বাটা পরিবর্তন করিতে হয়। এই ভাবে তিনি 
এক অঞ্চল হইতে অন্ত অঞ্চলে, এক স্ট্রীট হইতে আর এক দ্্ীটে ঘুরিতে 
লাগিলেন। অনাহার, অনিত্রা, বিশ্ামাভাব, অর্থাভাব এমনকি মাথা গুজিবার 
স্থানের অভাবের ফলে তিনি ভর স্বাস্থ্য হইলেন। অবশেষে একগন জার্মেন 
গৃহবর্তরী (1898 185) তীহাকে আশ্রয় দিলেন। কয়েক সথাহ তিনি 
প্রহার ফ্যাটে আতিবাহিত করিলেন। 


৭৩ 


ক্রাইটনে ভ্রীসাভারকর 

তৎপর শ্রান্ত, ক্রাস্ত,স্বাস্থ্হীন বীর সাভারকর সমুদ্র তীরবর্তী ব্রাইটন শহরে 
চলিয়া গেলেন। ব্রাইটনে শ্রীপাভারকরের সঙ্গে ছিল বিপিনচন্ত্র পালের জ্যোষ্ঠপুর 
শ্রীনিব্ষন পাল। সেখানেই তাহার প্রনিন্ধ কবিতা--"নমুদ্র সৈকতে” রচিত হয়। 

“8106 776 0 0০981 1 
2216 109 00109 0801৬ গা।0758” 

গাঙ্গীজীর একজন প্রধান শিপ্ত আচার্য কাকা কালেলকর এই কবিতার 
মহারাষ্ট্র' অস্থবাদকে মারাঠী ভাষার এক অতুলনীয় সম্পদ বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন । 

আচাধ আত্রে ইন্দোরে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য সশ্মেলনে প্রদত্ত ভাষণে উক্ত 
কবিতার উচ্্ুপিত প্রশংসা করিয়াছেন । 

ত্রাইটনে আসিয়াও সাভারকর তীহার এক প্রধান কর্তব্যের কথা বিশ্বৃত 
হইলেন না। তিনি অচিরে তাহার সহকর্মী “অভিনব ভারত সঙ্ঘের' সম্পাদক 
শ্রীজ্ঞানাদ বর্মাকে ব্রাইটনে আনাইয়া মদনলাল ধিংড়ার বিবৃতি যাহ] তাহার 
পকেটে পাইয়াও পুলিশ গোপন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা অতি সত্তর প্রকাশের 
ব্যবস্থা করাইলেন। আর দুইটি মাত্র দিন। এই ছুইটি দিন অতীত হইলেই 
মদনলাল ধিংড| ইহলোক ত্যাগ করিবেন, কাজেই মুব্রিত বিবৃতি যাহাতে তিনি 
স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন তাহার জন্তই সাভারকর অধীর হইয়া উঠিলেন। 
বর্মা প্যারিসে চলিয়া গেলেন এবং ইহা! মুদ্রিত করিয়! আনিয়! বালিন, বার্ন, . 
ক্র্যাকো, ওয়াশিংটন এবং অন্ান্ত স্থানে প্রেরণ করিলেন । ইউরোপের বিভিন্ন 
সোশিয়েলিস্ট সংবাদপত্র ও নায়কগণের নামে পাঠাইয়! দিলেন । 

ধিংড়াও ফাসির পূর্বদিনে, কারা অন্তরালে ইহার কপি পাইয়৷ উৎফু্প 
হইলেন । 


প্যারিস যাত 
শ্রীদাভারকরের কতিপয় বন্ধু তাহাকে প্যারিসে গিয়া! শ্রান্তি দূর ও শাস্তিলাভ 
করিবার জন্ত বিশেষভাবে অন্থরোধ করিলেন । ১৯১* সালে জাছুয়ারী মাসে 
তিনি প্যারিসে গেলেন । তথায় তিনি ম্যাডাঙ ভিকাজী কামার ক্লযা্টে একটি 
কক্ষ লইলেন। সত্বরই অবগত হইলেন যে, আহশ্মদাবাদে ভারতের তদানীত্তন 
গভর্ণরজেনারেল লর্ড মিপ্টোর 'জীবননাশের জন্ত কে বাকাহার! এক বোম! 
নিঙ্গেপ করিস্বাছে। হত্যার চেষ্টায় লিখ বাডিগথকে খ্রেপ্ার কথার জড় 


নও 


গভর্ণমেষ্ট প্রবল চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন। সাভাবকরের জ্যেষ্ঠ সহোদর শ্রীগণেশ 
সাভারকর স্বীপান্তব দণ্ড লাভ করিয়া! তখন আন্দামানে বন্দী । তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা প্রনাবায়ণরাও সাভাবকর গ্রেপ্তার হইলেন । 

শ্রীণেশ সাভারকরের যাবজ্জীবন হ্থীপান্তরবাসেব আদেশের প্রতিশোধ 
নিবার জন্ত আওরঙ্গাবাদ হইতে অনন্ত কানহেবে ( 8.80616 ) আসিলেন। 
নাসিক শহরে বিজয়ানন্দ থিয়েটার হলে নাসিকেব বিদায়ী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এ, এম, 
টি, জ্যাকসনকে যখন বিদায় সন্ব্ধন' (7816৬৩11 ) দেওয়া হইতেছিল, যখন 
তাহাব সকল পাপ, সকল অপবাধ গোপন করিয়া, গুণের কথা অতিরঞ্জিত করা 
হইতেছিল, আব শুধু তাহাই নয়, সদ্গুণাবলীব জন্য যখন তাহাকে প্রদানের 
জন্য ঘড়ি, আংটি, যষ্টি প্রভৃতি বহু উপঢৌকন স্মারক লিপিসহ মঞ্চস্থ করা 
হইতেছিল €সই সময়ে সহসা! অনন্ত কানহেবে একটি পিস্তলের গুলিতে 
জ্যাকসনকে বিদ্ধ কবিলেন, জ্যাকসনেব প্রাণবাধু নিমেষে বহির্গত হইয়! গেল। 
কানহেরে গ্রেপ্তাব হইলেন । তাহা দই বন্ধু, ছুই নিভীঁক মুক্তিমন্ত্রেরে উপসক 
দেশপাণ্ডে ও কার্ডেসহ ১৯*৯ সালেব শেষ দিনে ফাপিব মঞ্চে গ্রাণ বিসর্জন দিয়! 
বিপ্লবী ভাবতেব অমব এঁতিহকে ব্বর্ণ রেখাস্কিত করিলেন । 

এই সকল কাহিনী, একের পর এক আসিয়া শ্রীদাভারকবের কর্ণে পৌছিল। 
তিনি স্থির করিলেন, এই সময়ে তাহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হঈবে। 
অগোৌণে তীহার সঙ্গীগণের মধ্যে গরিয়। উপস্থিত হুইতে না পারিলে তিনি 
কিছুতেই শাস্তি পাইবেন না, তাহারাও দারুণ সঙ্কটকালে নির্বাঙ্ধব, নিঃসহায় 
বোধ করিবে । অতএব তিনি অচিবে যাত্রার জন্ত প্রত্তত হইলেন । 

তাহার বন্ধুগণ বিশেষভাবে ম্যাডাম কামা, সর্দার সিং রাখা, বীরেন্ত্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মুক্িসংগ্রামের তপনস্বীগণ তাহাকে বুঝাইলেন, এ সময়ে তিনি 
ফরাদী গণতন্ত্রেরে বাহিরে গেলেই ব্রিটিশের শৃ্খল নিমেষে তাহাকে আবদ্ধ 
করিবে। কিন্তু তিনি তীহার প্রিয় নাসিকের সহকমীগপের জন্ত এমনই ব্যাকুল 
হইয়। উঠিলেন যে কাহারও বাধানিষেধ গুনিলেন না| ১৯১* লালের ১২ই 
মার্চ তারিখ কালে--ভোভার পথে লগ্ন যাত্রা করিলেন। 

১৩ই মার্চ, রবিবার, তিনি লণ্ডনে ভিক্টোরিয়া স্টেশনে অবতরণ করা মাই 
গ্েগ্ার হইলেন। পরে জানা গেল যে, বোদাই গভর্ণমেগ্টের এক টেলিগ্রাফিক 
ওয়ারেন্ট বলেই তিনি ধৃত হইয়াছেন । ওয়ারেশ্টখান! ছিল ১৮৮১ সাপের 
0805 06500605 8০ অন্যায়ী। ইহা! লণ্ডমের 2১০৬ 90:6৩ 0০৬% 
হতে অনুমোদিত হইয়া ২২শে ফেব্রুয়ারী বলবৎ হইয়াছিল । 


দ্ধ 


১৪ই মার্চ বীর সাভারকরকে বে স্ট্রীট কোর্টে উপস্থিত কর! হইল । কয়েক- 
দিন স্থগিতের পর, ২*শে এপ্রিল তাহাকে জমিনে মুক্তি দেওয়ার প্রার্থনা 
করিলে তাহা! না-মঞ্ুর হয়। অতঃপর তাহাকে ব্রিকটন জ্বেলে প্রেরণ 
করা হইল। 

১২ই মে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে বিচারের জন্ত ভারতবর্ষে পাঠাইবার আদেশ 
দিলেন। ইহার বিক্ছদ্ধে শ্রীদাভাবকরের সলিসিটর মিং ভাওগান (০০880 ) 
[19995 :01343-এব দবখাস্ত করিলেন ৷ গভর্ণমেন্ট পক্ষে জুনিয়ার কাউন্সেল 
মিঃ এস্‌, এ, টি, বাওলাট দণ্ডায়মান হইলেন। সাত বৎসর পবে ইনিই কুখ্যাত 
পিডিশন কমিটি প্রেসিডেন্ট ৰপে ভাবতে উদয় হইয়াছিলেন। তিনি সে 
সময়ে লগুনেব কিংস বেঞ্চ ডিভিশনেব জজ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ অন্য চারিজন 
মেম্বারের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টে চীফ জাহি, 
মাদ্রাজ হাইকোর্টের জজ দেওয়ান বাহাছুর সি, ভি, কুমারস্বামী শান্ধী, কলিকাতা 
হাইকোর্টেব প্রসিদ্ধ এডভোকেট মিঃ গ্রভাসচন্ত্র মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ এই 
প্রেসিডেপ্টেব সঙ্গে কমিশনে বসিয়া ভাবতে বাজদ্রোহ, যুদ্ধোগ্ঠম প্রভৃতি বিষয়ের 
তদন্তে জীবন ধন্য কবিলেন। 

২বা এবং ওর! জুন দবখান্তেব পক্ষে ডিভিশনেল কোর্টে শুনানী আবস্ত হইল । 
চীফ জানিস ম্যাজিস্ট্রেটের বায়ই বহাল রাখিলেন | ইহার বিরুদ্ধেও আগীল কোটে 
আবেদন করা হইল কিন্ত তথায়ও সুফল পাওয়া গেল না। 

ভাবত গভর্ণমেপ্ট এক ম্পেশ্বাল অভিন্তান্স জাবী করিয়া বোম্বাইতে 
শ্রীসাভাবকর এবং নাসিক হত্যা মামলার আসামীগণের বিচারেক্ধ জন্ম একটি 
স্পেষ্টাল টাইবুনেল গঠন করিলেন । 


ভ্ীসাভার়করকে উদ্ধারের চেষ্টা 

লগ্নে শ্রীসাভারকরের বিচারকালে কতিপয় ভারতীয় যুবক এবং তাহাদের 
প্রতি সঙান্ভৃতিসম্পন্ন কয়েকজন আইরীশ বিপ্লবী জেল হইতে শ্রীসাভারকরকে 
কোর্টে নেওয়ার কালে সহসা মধ্যপথে মোটরভ্যান আক্রমণ করিয়! তাহাকে উদ্ধার 
করার অন্ত উদ্ভোগী হইলেন। পস্ভবতঃ কোনে! প্রকারে এই প্রচেষ্টার সংবাদ 
পুলিশ পূর্বেই অবগ্গত হইয়াছিল। উদ্চোসীগণ ভ্যান আক্রমণও করিয়াছিল, কিন্ত 
দেখিতে পাইলেন ভ্যানটি শৃন্ত। সাভারকরকে অগ্তপথে ভিন্ন গাড়ীতে করির! 
কোর্টে নেওয়া হইয়াছিল । 

ভ্রীসাভারকরের দঙ্দীগণের বধ্যে ফেহ কেহ বিভিন্ন উপায় অবধ্ধন করিয়া 


খ 


াহাকে মুক্ত করার আগ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন । তীহার পরিবর্তে সেলের মধ] 
অন্ত কাহাকেও প্রবেশ করাইয়! তাহাকে মুক্ত করার চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহা 
কার্যকরী হয় নাই। 

১৯১* সালের ১লা জুলাই, পি, এগ ও, কোং-এর (৮, & ০, ০০.) স্টীমার 
এস্‌, এস্‌. মোরিয়ী (10169) শ্রীদাভারকরকে লইয়া লগ্ডন হইতে ভারত অভিমুখে 
যাত্র! করিল। এইরূপ জানা যায় যে মোরিয়ার ইঞ্জিনে কিছু গোলযোগ হাটি 
হওয়ায় ৭ই জুলাই বে-অব বিষ্কে (8৪ ০৫ 815089) ইহাকে "মা্সেলি* বন্দরে 
(6481561158) লঙ্গর ফেলিতে হয়। বস্তুতঃ ইহাই মার্সেলে লঙ্গর ফেলার কারণ 
কিনা অথব। “মোরিয়া” ইহার অন্ভান্ত ভগ্মী স্টীমারগুলির মতই মার্সেলে প্যাসেঞ্জার 
লইতে বা নামাইতে কিন্ব! আবশ্তক মালপত্র প্রধান বা গ্রহণ করিতে বাধ্য ছিল, 
এ বিষয়ে আমরা প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারি নাই। একটি মাত্র ইঞ্জিন ফিট 
করিয়াই “মোরিয়া” ভারত যাত্রা করে নাই, করিতেও পারে না। এর মত একটি 
সম্মানী স্টীমার বিশেষতঃ যাহাতে বীর সাভারকরের ন্যায় একজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী 
রহিয়াছে তাহাতে অতিরিক্ত অন্ততঃ আরও ছুই বা তিনখানা ইঞ্জিন ছিল না ইহা 
অবিশ্বাশ্ত। তবে “মোরিয়াতে” চাপিয়াই যে ১লা! জুলাই শ্রীসাভারকরকে ভারতে 
যাইতে হইবে এই অতি গুপ্ত তথ্য প্যারিসে ম্যাডাম কাম! এবং তাহার সহকরমীগণ 
গ্থাসময়ে পাইয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত শ্রীনাভারকরকে উদ্ধার করার সকল ব্যবস্থা 
সংগোপনে করিয়াছিলেন । 

*মোরিয়া” এডেনে উপনীত হইলে তাহার যাত্রী এবং ডাক “এস্‌, এস, 
শান্তিতে” স্থানান্তরিত কর! হইল। তাহার কারণ কেহ আজও জানেনা । 
“শান্তি” বিন। বাধায় বোম্বাইতে পৌছিল। সাম্রাজ্যমদমত্ত ব্রিটেনের নগ্নরূপ 
বোশ্বাইবাসীকে প্রদর্শন করার জন্যই সম্ভবতঃ বোম্বাই পুলিশ বীর সাভারকরকে 
হাতে পায়ে শৃঙ্ঘলাবগ্ধ করিল। মুক্ত তরবারী হস্তে দণ্ডায়মান ছুই সারি পুলিশের 
মধ্য দিয়া! মার্চ করাইয়! তাহাকে একটি কৃষ্ণ বর্ণের মোটর ভ্যানে তুলিয়া! লইয়া 
চলিল। বোম্বাই রেলস্টেশনে স্পেশ্তাল ট্রেনের এক ক্যাবিনের সম্মুখে আসিয়া 
ভ্যান দীাড়াইল। হম্তপদ শৃর্খলিত বীর বিপ্লবীকে ভ্যান হইতে নামাইয়৷ আনিয়া! 
ক্যাবিনে তুলিয়া দিল। উন্মুক্ত তরবারী হস্তে মিলিটারী পুলিশ আর লঙ্গীন উচান 
আঁ্দড, গুলিশ ক্যাবিনে উঠিয়্াহার সহযাত্রী হইল । ট্রেন নাসিক যাইষে। 

প্যারিস হইতে বিপ্লবী নায়িকা ম্যাডাম কামার নির্দেশ পাইয়া সাভারকরের 
লগ্ুনস্থ সলিসিটর মিঃ ভাওগান ( $988)80 ) মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্র 
ধোস্বাইতে ব্যারিস্টার মিঃ ব্যাপটিস্টার (9878868) লিকটে প্রেরণ করিলেন। 


খ্খ 


মিঃ ব্যাপটিস্টা ম্যাডাম কাম হইতে নির্দেশ পাইয়া ১৩ই সেপ্টেম্বর যারবেদা 
জেলে শ্রীদাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। 


ভংগ্রি জেলে শ্রীসাভারকর 

অকম্মাৎ যারবেদা জেল হইতে বীর সাভারকরকে ডংগ্রি জেলে স্থানাস্তরিত 
কর! হইল। ১৫ই সেপ্টেম্বব ্পেশ্টাল ট্রাইবুুনেলে তাহার বিচার আরম্ভ হইল । 
বিচারের সংক্ষিপ্ত মর্ম আমরা শ্রীধনঞ্জয় কীর সঙ্কলিত “সাভারকর জীবনী” হইতে 
উদ্ধত করিলাম । 

“্রাইব্যুনেলে ৩টি মামলার বিচার চলে। প্রথম মামলায় শ্রীদাভারকরসহ 
৩৮ জন আসামী ছিলেন। দ্বিতীয় মামলায় সাভারকব ও গোপাল রাও 
পাটক্কর ছিলেন। পাটস্কব প্রথম মামলায়ও আসামী ছিলেন । তৃতীয় মামলায় 
সাভাবকরই একমাত্র আসামীবপে অভিযুক্ত হইলেন। সকলের বিরুদ্ধেই 
৮টি চার্জ । 


রাজসাক্ষী 

“কাশীনাথ অধুশকর, দত্বাত্রেয় যোশী, ভবলুঃ আর, কুলকারাণী ও ছত্রতূজ 
রাজসাক্ষীরপে কোর্টে দণ্ডায়মান হইলেন । 

বীর সাঁভারকর কোর্টে উপস্থিত হইবাব কিছুক্ষণ পরে তাহার পরম 
ন্মেহাম্পদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান নাবায়ণরাও সাভারকবকে দেখিলেন এবং কতকটা 
অন্থমানে চিনিতে পারিলেন। নারায়ণরাও এই মামলায় অগ্ততম আসামী 
ছিলেন। 

“বাদীপক্ষের প্রসিকিউটার কাউনসেল এডভোকেট জেনারেল মিঃ জাডিন 
মামলার উদ্বোধন করেন। 

“২৬শে সেপ্টেম্বর আসামীগণের পক্ষে মিঃ ব্যাপটিস্টা! মামলা! মুলতুবী রাখার 
প্রার্থন। করেন। তিনি বলেন ষে সাভারকর মার্শেলে তাহার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে 
ফ্রেঞ্চ এবং ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট যে আগীল করিয়াছেন তাহার শুনানী না 
হওয়া পর্যস্ত মামলার বিচার চলিতে পারেন । বিচারকগণ ইহ! না“মঞ্জুর করিলেন । 
ছুইজন বাদী পক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরার গের কোর্ট শ্রীদাতারকরকে স্বেরা 
করার জন্ত স্থযোগ দিলে শ্রীদাভারকর দণ্ডায়মান হুইয়৷ বলেন যে, যেহেতু তিনি 
ফ্রেঞ্চ গভর্ণমেষ্টের এলাকার ডাঙ্গীয় পাইতে অধিকারী (670015৫ 1০ 105 1101 
01 85109) দেই হেতু তিনি ভারত গন্তর্গমেন্টের বিচারের ছুরিস্ডিকশন আছে 


এ 


বলিয়া স্বীকার করিবেন না। তিনি বলেন যে, তিনি সম্পূর্রপে ফ্রেঞ্চ ভাঁশনৈর 
উপর নির্ভর করিয়াছেন, হ্ৃতয়াং তিনি এই মামলায় কোনে! অংশ গ্রহণ 
করিবেন না। 

“মিঃ ব্যাপটিন্টা বলেন যে, সাভারকরের গ্রেপ্তার বে-আইনী হইয়াছে । কোর্ট 
ইহাও না-মঞ্জুর করিলেন । 

"১লা অক্টোবর 6708৫1090) আইনের ধারাগুলি পূর্ণর্ূপে বিবেচিত হয়। 
যখন উক্ত বিষয়ে শ্রীসাভারকরকে প্রশ্ন কর! হয় তখন তিনি কিছু বলিতে 
অন্বীকার করেন। 

কোর্ট ঘোষণ! করে যে মার্সেল বন্দরে শ্রীসাভারকরের গ্রেপ্তারের ফলে ভারত- 
গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক তাহার বিচারের ক্ষমতা লুপ্ধ হয় নাই। 

“বিচারকালে গ্রসিকিউশন হইতে তাহার বিরুদ্ধে নূপতি ও সম্রাটের বিপক্ষে 
ুদ্ধোছ্যমের চার্জ প্রত্যাহার করা! হয়, সুতরাং দ্বিতীয় মামলা অচল হইয়া যায়। 

«প্রথম মামলার দীর্ঘকালব্যাপী বিচারকালে সরকার পক্ষ বহু সাক্ষী উপস্থিত 
করিয়া জবানবন্দী দেওয়াইল, সে সকলের জের] হইল । 

"আসামীদের মধ্যে অধিকাংশ কোর্টে এই অভিযোগ করেন যে তাহাদের 

উপর পুলিশের অত্যাচারে এবং তাহাদের আত্মীয়-্বজনের উপর পুলিশের 
জুলুমে বাধ্য হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে যে সকল বিবৃতি দিয়াছিল সে সকল যেন 
সত্য বলিয়া গৃহীত না হয়। 
_. “সাক্ষীগণের জবানবন্দী ও জেরার পর আসামীগণের পাল! আসিল। 
চীফ জান্বিস্‌ শ্রীসাভারকরকে তাহার বক্তব্য বলিতে বলিলেন। তিনি বলেন, 
“আমার বিরুদ্ধে যে সকল চার্জ উপস্থিত কর] হইয়াছে, আমি সে সকল সম্পর্কে 
সপ্র্ণ নিরপরাধ । আমি ইংলগডের বিচারে অংশগ্রহণ করিয়াছি, সেখানে কোর্ট- 
গুলি দেশবাসীর মঞ্জুরীলন্ক ডেমোক্রেটিক আইন মতে গঠিত। এইরূপ কোর্টে 
মান্ছষ বিচার পাইতে আশা করিতে পারে। সেখানে কর্তৃপক্ষ পশুবলের উপর 
নির্ভর করে না। ভারতে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা । আমি ইষ্ডিয়ান 
কোর্টের জুরিসভিকশন ব্বীকার করি না, স্থতরাং কোনো প্রকায় স্টেটমেন্ট দিতে 
কিশ্বা' আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো প্রমাণ দিতে অস্বীকার করি'। 

*অতংপর উভয় পক্ষের সও্য়টল জবাব চলিল। ৩৮ দিন ক্লান্তিকর বিতর্কের 
পর রায়দানের দিন আপিল । ১৯১* সালের ২৩শে ডিসেম্বর, শনিবার, চীফ. 
ছা্টিস্‌ ভীহার লুদীর্ঘ রায় পাঠ করিয়া দণ্দান ঘোষণ| করিলেন। তিনি সর্বাগ্রে 
প্রীবিনাক দামোদর সাভারকরের নামই উল্লেখ করিলেন। তিনি বলিলেন, 
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£বিনায়ক দামোদর সাভারকর ! আপনার উপর কোর্টের রায় এইরূপ £-. 
যাবজ্জীবন হ্বীপাস্তর এবং সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ।' 

“বাকী ৩৭ জনের মধ্যে ৮ জন মুক্তি পাইলেন। অন্যান্য আসামীগণের মধ্যে 
১৫ বৎসর শ্বীপাস্তব হইতে নিয়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড পর্বস্ত প্রদত্ত হইল । 

“সাভারকর ভ্রাতৃগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ শ্রামান নারাম্ণরাও ৬ মাস কারাদণ্ড 
পাইলেন। মনে হইল, গণেশ দামোদব ও বিনায়ক দামোদবের কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
বলিয়াই লৌকিকতার খাতিবে সামান্ত কিছু দণ্ড না দিলে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্রের 
অধিকর্তাগণ নতুন হইতে পারেন ভাবিয়াই ধর্মের অবতার জজগণ নারায়ণরাওকে 
কিঞ্চিৎ দণ্ড দিলেন, একেবারে বঞ্চিত কবিলেন নু! । 

“জজগণ কার্ট ত্যাগ করিয়া চলিলেন। আসামীগণ চিৎকার করিয়া 
বলিলেন--“জয় মুক্তিদাত্রী দেবী !” 


জ্যাকসন হত্যায় সাহায্য 
লর্ড হান্ডিঞেব মধুব শাসন এবং লর্ড সিডেনহামের উদার রাজনীতি বীর 
সাভাবকরকে একবার মাত্র যাবজ্জীবন কাবাদণ্ড দানেব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াই 
পরিতৃপ্র হইল না। তাহারা তাহাকে নাসিকেব ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ জ্যাকসনকে 
হত্যায় সাহায্য করার জন্ত অপব একটি মামলায় সোপর্দ করাইয়া পূর্বোক্ত ্যায়- 
বিচারেব প্রতীক জবরদস্ত ট্রাইবনালের হন্তেই অপ করিলেন । তাহার] পুনরায় 
আব্ব একটি বিচার প্রহসন সম্পন্ন করিয়া বীর সাভারকবকে আর এক দফা 
যাবজ্জীবন কাবাদও প্রদ্দান করিলেন । উভয় দণ্ড কিন্তু এক সঙ্গে (০৩116011000) 
নহে, পব পর (০0055086119) ভোগ করার নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ দুইবার 
২৫+২৫-৫০ বংসর কাবাবাপের ব্যবস্থা হইল। এরূপ দণ্ড পৃথিবীর কোনো 

সভ্যদেশে প্রচলিত আছে বলিয়! আমরা অবগত নহি। 


পরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ 


শ্রীসাভারকর কঠোর দগুলাভ করিয়াছেন জানিয়া তীহার স্ঠালক শ্রীসাভীর- 
করের পত্বীকে নিয়! একদিন ডংশ্রি জেলে সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হইলেন। 
সাভারকরপত্রী নির্বাক হইয়া শ্বামীর দিকে গুঢ়াহিয়া রহিলেনল। সাভারকরের 
লগ্ন থাকা কালেই তাহাদের একমাত্র পুত্র প্রভাকপের জীবনাস্ত হইয়াছিল। 
গুত্রশোকাতুরা সতীদাধ্ধী মহিলা স্বামীর ৫* বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদে কল্পনাতীত 
বিষাে সম্পূর্ণ বিচারবুদ্ধি রহিত হা গর়িলেন। কারাগারের ছবারুণ নির্ধাতন, 


৮৫ 


খাভাভাব, তদুপরি বিশ্রামাভাব, তার উপর সশ্রম গুরু কার্যভারে নিশ্চই 
কারাবাসে স্বামীও দেহের অবসান হইবে । তিনি অধীর হইয়া! পড়িলেন, নিঃশষে 
ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন | তাহার মনে হইল, ইহা সত্য নয়। বোধ হয় 
একট! ছু:স্বপ্ন দেখিতেছেন। সহস! তাহার চমক ভাঙ্গিল, তিনি গললগ্নিকতবাসে 
অদূরে দণ্ডায়মান স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । 

গ্রহরীগণ সাক্ষাতের সমণ শব হইখাছে খলিষা হাক দিশ। অশ্রঙ গাক্রাস্ত 
হয়ে স্বামীর দিকে দৃষ্িপাত করিয়া পত্ী বিবাএ লইলেন। 


হেগ আদালতে বিচার 

ইতিমধ্যে হেগ আদালতেব খিচারের সংবাদ গ্রপাভাবকব জ্ঞাত হউলেন। 
/বান্থাই-এব "টাইম্‌স অব ইত্ডিয়া” সগর্বে “বগটাব” প্রবিত বিচারফণ ঘাষণ। 
করিব। ব্রিটিশের জয়জয়কাবে উৎফুল্ল হইল । 

শ্রীসাভারকরের সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়। গেল। সদাশয় বোছাই 
গভর্ণমেণ্ট তাহাব পোশাক, পবিচ্ছদ এব" গ্রস্থাদি নীলামে ব্ক্রিয় করিগা ম্যায়- 
পবায়ণতাব দৃষ্টান্ত স্থাপন কবিল। কিন্তু দযাব সাগব গভর্ণমেণ্ট তাহার চশমাটি 
তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দেশবাসীকে কৃতার্থ করিলেন। 


আন্দামানের পথে বীর সাভারকর 

বীর সাভাবকরকে জেলেব পোশাক পরাইয়! গলায় টিকেট ঝুলাইয়। শৃঙ্খলা বন্ধ 
অবস্থায় কুখ্যাত “মহাবাজ।” স্টামাবে চাপাইয়া আন্দামান "প্রবণ করা হইল। 
ভাবত গভর্ণমেন্ট প্রথম সপ্তাহেই 'জলেব আয বৃদ্ধিব জন্যই হউক, অথবা ঝিঁটিশ 
জানিস ও সভ্যতার পরিচয় দিবার আকাধ্ায়ই হউক, নারিকেলের ছোবড। 
পিটাইয়! নির্দিষ্ট পরিমাণ তস্ত প্রস্তুত কবিতে এই বীর বিপ্লবীকে বাধ্য করিল। 
জেল কর্তৃপক্ষ, তাহাদের উপরওয়াল। হুকুমদার ব্রিটনগণেব নির্মম, নিুর নির্দেশ- 
সমূহ সকল বিপ্লবী কারাবাদীগণের উপব কার্ধকরী করিয়া! যে আত্মপ্রসাদ অনুভব 
করিতেছিল, চারি বৎসর পরে, তাহারাই জার্েন কনদেনট্রেশন ক্যাম্পে এবং বন্দী- 
নিবাসসমূহে বাস করার কালে তাহার কিছু অংশ ভোগ করিতে বাধ্য হুইয়া 
কিরধপ মর্মভেদী চিৎকার করিয়ছিলেন তাহ! আমর! প্রত্যক্ষ কৰিয়! আনন্দিত 
হইর়াছি। যুগে যুগে মানুষ এনইভাবে শক্কে হাতে পাইলে পিষ্ট করিয়াছে 
আর শত্রর হন্তে পতিত হইয়া ভগবানকে ডাকিয়া জবিচারের জন্ত গলা কাটাইয! 
চিৎকার করিয়াছে । শৃক্ধলিত, ব্যথিত ও পীড়িত দেশযাসুঁকার বীর সন্তামকে 


টা 


ব্রিটিশ শাসকগণ যেভাবে দলিত করিয়াছিল তাহার গ্রতিবাদ পারা ভারতে 
আলোড়ন হৃগ্টি করিয়াছিল। 

১৯২* সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ যখন সকল ভারতীয় বিপ্লবীকে অন্তরীণ 
কারাবাস এবং আন্দামান হইতে মুক্তি দিলেন, যখন মানিকতলা, যুগান্তর ও 
অস্থশীলনের বিপ্লবীগণ মুক্তি পাইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন, 
তখনও এই মহাবিপ্রবী চিংপাবন ত্রাঙ্ষণের মুক্তি মিলিল না। ১৯২৪ খুষ্টাবের 
৬ই জাঙ্ছয়ারী বীর সাভারকর রত্রগিরিতে প্রথম জেলমুক্ত হইয়া অস্তরীপাবন্ধ 
হইলেন। তাহার ই সপ্তাহের মধ্যেই তাহার ভ্রাতা শ্রীগণেশ দামোদর 
সাভারকরের উৎসাহ ও উদ্যমে এবং প্রধানত: বীর সাভারকরের সংগঠনের ফলে 
হিন্দুমহাসভা৷ গঠিত হইল । 
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লগুনে প্রথম ভারতীয় শহীদ 
মদনলাল ঘিংড়া 


১৯০৯ সালের গ্রীশ্বকাল। ভারত গভর্ণমেণ্টের দুর্দধ মারমুখে। রূপ দিকে দিকে 
প্রকট হইয়াছে । খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার, ষড়যন্ত্রের মামল1 নিত্যকা ঘটন!। 
কয়েক মাস পূর্বেই “ক্রাইমস্‌ এ্যাক্ট” পাশ হইয়াছে। বাংলাব কতিপয় সর্বজনবরেণয 
দেশনায়ক ও কয়েকজন বিপুল উৎসাহী দেশকর্মী বিন। বিচারে, এমন কি কোনো 
প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুযোগ সুবিধা ন| পাইয়াই নির্বাসিত হইয়[ছেন। স্বদেশী 
ও স্বরাজ অর্জনের আন্দোলন কতকট।! স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে । দেশের মুক্তি- 
কামী তরুণগণের কর্মধারা লোকচক্ষের অস্তরালে চলিতেছে । গুপ্ত সলাপরামশ, 
গুপ্ত সংগঠন, গুপ্তভাবে জেলায় জেলায়, পল্লীতে পল্লীতে গোপন কর্মপরিষদ 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে । আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, দেশ যেন নিরুগ্যম, নিশ্চল এমন 
কি কর্মশক্তিহীন হইতেই চলিয়াছে। 

এমনই হতাশাব্যঞ্জক পারিপাশ্থিক অবস্থায়, ২র! জুলাই প্র।তঃকালীন সংবাদ- 
পত্র এক অকল্লিত, অচিস্ত্যনীয় সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইল । লগুন হইতে রয়টার 
সংবাদ দিতেছে__“সন্ত্রাসবাদীর অভূতপূর্ব দুঃসাহসিকত।! ইত্ডিয়া অফিসের এ, 
ডি, সি, কনেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী প্রকাশ সভায় ভারতীয় বিপ্লবীর 
গুলিতে নিহত ।” 

বিবরণে ছিল, “অগ্ ( ১ল। জুলাই ) সন্ধ্যাকালে লণ্ডন শহয়ের সাউথ কেনসিং- 
টন অঞ্চলে অবস্থিত ইম্পিরিয়াল ইনগ্লিটিউট অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলবজীর 
স্থবিস্ীত হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় স্তার উইলিয়াম কার্জন 'ওয়াইলী সন্ত্রীক 
উপস্থিত হন। সভার শেষ দিকে ভারতীয় ছাত্র মদনলাল ধিংড়া সহপা পিস্তলের 
গুপিতে তাহাকে হত্যা করেন । তাহাকে ধৰিবার চেষ্টা করার কালে ভারতীয় 
চিকিৎসক ডক্টর কাওয়াস লালকাকা (08৮85 1-915908) আততামী কর্তক গুলি 
বিদ্ধ হইয়া নিহত হন। তারপর ভারতীয় ছাত্র মিঃ মদনমোহন সিং আততায়ীকে 
ধরিধার চেষ্টা! করেন কিন্ত গতাহার গুলি তাহাকে হত বাঁ আহত ক্ষরে নাইি। 
ব্যাপারটি কষেক মিনিটের মধ্যেধ ঘট়িয়া যায়।” 

"সভা ছিল স্বাশনেল ইতডিয়ান এনোসিঘেশনের বারধধিক অধিবেশন 
(৯৫) খহ বিশি্ ভাগতীয় ও ইংরাজ, ব্যবসা, ছা, 


৮ 


কিছুসংখ্যক ভারতের পেনসনভোগী ও ভারতের শুভানুধ্যায়ী পুরুষ উপস্থিত 
ছিলেন। অনেক সন্ত্রাস্ত ইতরাজ ও ভারতীয় মহিলাও যোগদান করিয়া 
উদ্যোক্তাগণের আনন্দ বনি করিয়াছিলেন। সহসা এই অভাবনীয় কাণ্ডে সবই 
বিপর্যস্ত হইয়া গেল । 

"ইংলগ্ডের জনসাধারণ ইহাতে অভূতপূর্ব বিক্ষুষ হইয়াছেন। স্বরাষ্ট্র 
দধ্ঠর এবং ইণ্ডিয়! অফ্সেব কর্তৃপক্ষ এবকম ব্যাপার যাহাতে ভবিষ্ততে ঘটিতে 
ন৷ পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন কবিগাছেন। 

“মদনলাল ধিংড়াকে গ্রেপ্তাব কবিয়! ত্রিজ্টন ( 81190) জেলে আবদ্ধ 
করিয়া রাখা হইয়াছে ।” 


_. মৃত্যুঞ্জয় মদনলাল 

মদনলাল ছিলেন অন্তরের অধিবাসী । লাহোর ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট 
হইয়া লগ্ডনে গিয়াছিলেন ইঞ্রিনীয়াবিং বিদ্যা অনুশীলন করিতে । লগুনে 
পৌছিয়াই তৎকালে ভাব্তীয়গণের মিলন কেন্দ্র স্বিখ্যাত “ইত্ডিয়া হাউসে”র 
সভ্য হইলেন। রোজই হ্ঠ।মাজী কৃষ্ণবর্ধা, শ্রীপাভারকর, ম্যাডাম ভিকাজী কামা। 
বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রাজ্ঞানঠাদ বর্ম। প্রমুখ বিপ্লবীগণের আলাপ, আলোচন! ও 
বিশ্লেষণ শুনিতেন। শ্রীদাভারকর প্রতিষ্ঠিত “অভিনব ভারত সঙ্ঘ” “ক্রি-ইতিয়া 
,সাসাইটা”র শাখাতে বিভিন্ন গ্রকার কার্যক্রম, বিভিন্ন দেশে মুক্তিকামীগণের 
অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক কর্নসাধন প্রভৃতি তথ্য অবগত হইলেন। তিনি ছিলেন নিরীহ 
প্রককাতির তরুণ। বৈপ্রবিক কার্ষে একাগ্রতা ও বুদ্ধিমতা৷ প্রদর্শন করিয়া শ্রীনাভার* 
কবের বিশ্বাস ও গ্রীতিভাজন হইলেন। ইপ্ডিয়! হাউসে বাস করার কালে তীহাকে 
কোনো প্রকার উত্তেজনাপূর্ণ ভাষণ দিতে কিংবা মস্তব্য করিতে কেহ কখনও 
শুনেন নাই। 

প্রতি রবিবার ইত্ডিয়া হাউসে ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণের ভীড় জমিত। 
চরিত্রবল, দেহবল ও বুগ্দিবল গ্রতৃতি বিষয়ে সাভারকর, ম্যাডাম কাম; 
ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিপ্লয়ীগণ আলোচন! শুরু করিতেন। ভারতে 
দাস্তিক শাসকগণের নিবিচার নৃশংস দমননীতি। মুক্তিমন্্রেরে উপাসকগণের কর্তব্য 
প্রভৃতি বিষয়ে পর্মালোচন! হইত । কিন্ত মদনলাল,ছিলেন নির্বাক আতা । তিনি 
ছিলেন নিরলস, নিংন্ার্থপর, এবং নিবিকল্প অথচ জসীম নিভাঁক ও অতুলনীয় 
তেদস্বী। | 
সাক়ারকর, ই্িয়! হাউস, অভিনব ভারত, জি ইন্ডিয়া সোসংইটী গভৃতির 


, ঈ৪ 


সংস্পর্শে পড়িয়া দেশগতগ্রাণ মদনলালের ইঞথিনীয়ারিং শিক্ষাঙ্ছগীলনের উদ্তম 
স্তিমিত হইয়া গেল। দেশমাতাব মুক্তিথজ্ে আত্মাহুতি দেওয়ার আকাথা 
তাহাকে পাইয়া বসিল। কিন্তু আত্মপানেব নির্দেশ দলপতি সাভারকব বা 
ম্যাডাম! কামা কাহারও নিকট হইতে পাইতেছেন না ১ সকলেই বলিতেছেন, 
“আত্মদান বড কথ! নয়, কিকপ কাজে, কখন, কিভাবে আত্মদান কবিবে ধীরে 
নৃস্থিবে, বিনা উত্তেজনায় চিন্তা কব। শে কোটি কোটি লোক আছে। কিন্তু 
আত্মধান কবাব মত লোক নথাগ্রে গণনা কথা চলে । অঙএব, খুব সংযতচিত্তে 
বিবেচনা কব, দান যেন নিরর্থক না হয়, নিক্ষল ন| হয়, আক্মান্থতি ষেন 
আত্মহত্যা না হয়।” 
তাহার অস্তবের অস্তঃস্থলে জাগিয়া উঠিল এক দুর্নিবাব আকাখা। তিনি 

লগুন শহবেব বুকেব উপরে একটা অভ্াবনীষ কাণ্ড মংঘটিত কবিয়! সমগ্র সভ্য 
জগতে বিজ্ঞাপিত কবিবেন ভাবতে অভ্য।চাবী, ইতরাজ শাসকগণেব নৃশংস 
দমননীতির কাহিনী । তিনি যেন দেশমাতাব আহ্বান গুনিলেন - 

“ক।পিবে বিমান পৃর্থী বিক্রমে নবীন 

বহিবেনা পুণ্যভূমি চির পবাধীন |” 


বান্থুদেব ভট্টাচার্য 

১৯০৮ সালেৰ শেষদিকে বাংলার এক চরমপন্থী তকণ বান্থদেব ভট্টাচার্য 
লগ্নে পৌছিবি! ইন্ডিয়া হাউমে আশ্রষ নিলেন। হ্বদেশী আন্দোলনের গ্রারভ 
হইতেই তিনি বাগ্ীবব বিপিনচন্দ্র পালের সহচর ছিলেন । স্ভা সম্মেলনে 
সভাপতির অহ্থমতি লইয়া বানা! লইয়াই এমনকি বাধাপ্রার্ধ হইয়াও চবমপন্থী 
মতের সমর্থনে বক্তৃতা! দিতেন। তিনি ঞপিকাতাব ম্বদেশীমহলে “দুর 
নামেই খ্যাত ছিলেন। 

সহসা! একদিন প্রাতঃকালীন সংবাদপত্রে পাঠ করিলাম, তিনি ইপ্ডিয়া অফিসে 
গিয়া ভারত সচিবের সহকারী বুধ্যাত স্যার লী ওর়ার্ণারের সঙ্গে আলোচনা কালে 
তাহার গণডদেশে চপেটাঘাত কথিয়া গ্রেপ্তার হইয়াছেন । 

সংবাদটি ক্কুজ ছিল, কিন্ত কলিকাতায় বেশ আনন্দের সঞ্চার করিল। 
বাহছদেখ কবে, কিভাবে ঠাগক চলিয়া গিয়াছিলেন। কি জন্তই বা স্যার লী 
শয়ার্থারকে প্রন্থার কবিলেন তাহী বোঝা গেল না! । কিন্ত কলিকাতা 
তরুণ মহলে ইহাতে বেশ উৎসাহের স্থরি হইল । দিত্য চারিদিকে ধরপাকড়, 
বাবে স্থানে বড় বড় বড়গ্েয় মাসলা। এমনই সময়ে “£মূে* ভটটাচার্ধ এক 
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সামান্য কাণ্ড করিয়া দেশবাসীকে অসামান্ত আনন্দ দান করিলেন । কলিকাতার 
ছাত্রাবাদগুলিতে ভোজের (66991) ব্যবস্থা হইল । "দন্ধ্যা"্র হকারগণ অধিক রানি 
পর্যস্ত ২য় সংস্করণ “সন্ধ্যা” লক্য়। চিৎকাব করিয়া শহরবাসীকে ধা গ্রত রাখিল। 

ইপ্ডিয়া হাউসে”র সদশ্যগণেব মধ্যে বাস্ুদেবকে নিয়! বাকৃবিতণ্ড শুক হইল। 
কেহ কেহ বাস্থদেবকে ঠাট্রা বিদ্রপ কবিলেন; আবাব কেহ বা উচ্চহান্যে 
বিষয়ের গুরুত্ব লাঘব করিলেন। মদনলাল বাহ্ুদেবকে বিদ্রপ বা অভিনন্দন 
কোনটাই করিলেন ন!। 

সহকর্মীগণ তাহাব অভিমত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “ইহা 
অবিবিচনাপ্রস্থত । এবকম দায়িত্রহীন সামান্য কার্যেই অসামান্য কার্ষের 
পরিকল্পন! ব্যর্থ হইয়া যায়। যমন প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বক্ষণে, 
১৮৫৭ সালে, অতি সামান্ত ব্যাপাবে ধৈর্ঘচ্যুত হইযা মুক্তিকামী বীব শহীদ মঙ্গল 
পাড়ে বৃহত্তব ও মহান পবিকল্পনা ফাস করিয়া ফেলিলেন ।” 

১৯০৯ সালে একদিন ইগ্ডিযা হাউসের জনৈক স্স্ত কথাচ্ছলে বলেন যে 
এশিয়ার মধ্যে জাপানীগণই সর্বাপেক্ষা অধিক সাহসী, তাহারা দেশের জন্ত 
হেলাষ প্রাণ দিতে কুষ্ঠিত হয না। এই বিষয় নিয়া কিছুক্ষণ বাদপ্রতিবাদ 
চলিল। মদনলাল বলিলেন, ভায়তীযগণ যে অসীম সাহসী এবং “দশের জন্য 
অকাতবে রক্তদান কখিয়াছেন তাহার প্রমাণ ইতিহাসে স্ুগ্রচুব। এখনও 
প্রয়োজন হইলে যে পারিবে তাহার প্রমাণও পাইবেন । 

বিষয়টি নিয়া তর্কেব অবতাবণ! হইল। অবশেষে স্থির হইল, নিরীহ 
মদনলালের সাহস ও সহিষ্ণুতা পরীক্ষা হইবে । একট! পিন (111 ) তীহার 
দক্ষিণ হন্তেব তালুতে বসাইয়৷ দেওষ| হইবে, তিনি নিশ্চল থাকিয়া দেখাইবেন, 
তাহার ধৈর্য কিন্ূপ। মদনলাল সম্মত হইলেন। মদনলাল হাত পাতিয়! 
দাডাইলেন। একজন সহকমী একটি পিন হাতে বিদ্ধ করিয়! দিতেছেন, ঝর 
ঝর করিয়া রক্ত পড়িতেছে, অবিচলিতচিত্ত অমিতবীর্য দেশপ্রাণ তরুণ স্থিরভাবে 
দাড়াইয়া রহিলেন। 


ভারতের তিজ্তম শত্রু কে? 

“ক্রি ইত্ডিয়া পোসাইটা”র সদল্তগণ মধ্যে একদ্রিন আলোচনা চজিল, ভারতের 
তিভ্ততম শক্ত (0105065% 50610) ) কে? কে নর্বাপেক্ষা পাংধাতিক 
শত্রতাসাধন করিয়াছে বা করিতেছে? 

কেহ ফেহ বগিলেন, “নিঃদবেহগে রর্জ কারান অব কেডেলস্টান।” 


১৪, 


আবার কেহ বলিলেন, “না, তিনি অনময়ে বেত্রাঘাত করে আমাদের মোহনিতা 
ভঙ্গ করেছেন, স্তরাং তিনি শক্ক নহেন, মিত্র ।” আবার কেহ বলিলেন, 
ভারত সচিবের এ, ডি, সি, কর্ণেল স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়ালী ৷ ইনিই 
বর্তমানে ভারতে অনুষ্ঠিত সর্বপ্রকার নুশংস দলনের নির্দেশদাতা। কাহারও 
কাহাবও অভিমত এইবপ ছিল-- 

সাধু জন মলি (7:01 14010) ) সেক্রেটারী ফর স্টেটস্‌ অব ইপ্ডিয়! বটে, 
কিন্ত ওয়াইলীরই হাতেব ক্রীডনক। মর্জি উদাবনীতিক দলেব উদারহ্বয় 
সচিব, কিন্ত এই অটোরেট রক্ষণশীল দলের অধিনাযক মিঃ ব্যালফোরেব 
প্রধানমন্ত্রীত্ব কাল হইতেই ইপ্ডিয়া অফিসে বপিয়া আমাদের পুণ্যতূমিকে 
শোধিত ও দলিত করিতেছে । নিত্য নুতন ধরনেব নৃশংস অত্যাচাবে হ্বদেশী, 
স্ববাজ, জাতীয় শিক্ষা ও বয়কট আননদদালন দাবাইবার জন্য এই ব্যক্তিই তুর্বার 
শক্তি প্রয়োগ কবিতে অনুজ্ঞা প্রেবণ করিয়াছে ও কত্তিতেছে। তাহারই 
নির্দেশে বাংলায পঞ্চনদে, মহারাষ্টে ও অন্থান্ত প্রদেশে, সভা, সঙ্ঘ ও দলগুলি 
বেআইনী আইনেব বিধানে অবৈধ ঘোষিত হইয়াছে । 

মদ্দনলাল উংকর্ণ হইয়া শুনিতেছেন। সহসা সকলকে বিশ্বয়াবিষ্ট করিয়! 
বলিলেন, “উভযই, লর্ড কার্জন এবং স্যাব কার্জন একই দেবতাব ভিন্নমূতি। 
আরও আছেন, আরও আবির্চত হবেন! এজাতই দৈত্যেখ। এবা ৩০, 
বছর ধরে পৃথিবী লগুভণ্ড কবিয়াছে সভাতার নামে, সামোর নামে, 
অতএব প্রতিকার চাই, প্রতিবিধান চাই। চাই আমাদের আত্মদান, চাই 
আমাদের রক্তল্গান। আমাদের প্মবিয়া অমব হইতে” হইবে । কারও গণ্ুদেশে 
একটি চপেটাঘাত কবিয়! য়, কোনে! প্রতিমৃতিতে কালি লেপন কিয়! নয়, 
বেনামী চিঠি ছাপিয়া বা ভীতি-প্রদর্শক পত্র লিখিয়াও নয়। আত্মোৎসর্গ করিয়া, 
ধূপের মত অগ্পিতে নিজেকে নিঃশেষ কবিয়া মাতৃ-অন্গন সৌরভে পরিপূর্ণ 
কবিয়া, দীপের মত জঙিয়া জলিয়! দেশমাত্ৃকার বদনমণ্ডল প্রভাদীপ্ত কবিতে 
হইবে ।” 

সভাস্থ সকলে নিম্তন্ধ। সহকর্মীগণ মধ্যে বার বিপ্লবী বীরেন্রনাথ বলিলেন, 
“লাবাসঃ সাবাস !” 

সঙহগুরু সাভারফরের চোখেসুখে ছুটির! উঠিল এক চিল্সয় জ্যোতি । 

*্দনলাগগ আব্বও ধলিলেন, “8 দৈষ্ঠ্যনংশ নির্ধংশ করিতে হইবে | একবার 
নয়, হুইবার নয়, একবিংশ বার পৃথিবী নিজিটশ করিতে হইবে, সমগ্র ভূষগলের 
পুষে থে বিরাট ধগ্গ পাখি চাপিযা আছে তা! চুর বিচুর্ণ কৰিতে হবে| 
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কিভাবে জানিনা, কে শকি দিবেন বলিতে পারি না কিন্ত অবিলঘ্ে আরপ্ত 
করিতে হইবে দৈতা-নিধন যজ্।।” 


পোলিশ বিপ্লাবী ইস্তাহার 


দিন যায়, দিন আসে। মদনলালের অহরিশ ধ্যান হইয়া দাড়াইল দেশ- 
মাঁড়কার মুক্তি আর খুঁজিতে লাগিলেন তার পথ। সহস! প্যারিস হইতে 
এক প্যাকেট প্রচারপত্র আপিয়া লগ্নে পৌছিলগ। গুলি ছিল পোলিশ বিপ্লবী 
সঙ্মের প্রচারপত্রের ইংরাজী অন্থবাদ। বিনা রক্তপাতে, বিনা রক্ত দানে, 
বিনা সম্থাসবাদ্দী কার্ধে কোনো জাত কখনও কিছু পায় নাই, ইহাই ছিল 
সেগুলির মর্মীর্থ। আমেরিকা, ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি সংগ্রামী দেশসমূহে 
কি পাইতে কি পরিমাণ আত্মদান, রক্তপ্সান করিতে হইয়াছে তাহারই একটা 
ফিরিস্তি এ প্রচারপত্রে ছিপ। ভারতের মুক্তিসংগ্রামীগণ বিস্ময়ে লক্গ্য 
করিলেন, ভারতের প্রথম স্বাধীন ঠা সংগ্রামকালে ভারতবাসী যে বিপুল পরিমাণ 
রক্তক্ষয় করিয়াছিলেন, যে অগণিত নরনারী আত্মবলি দিয়াছিলেন এবং সংগ্র।ম 
ব্যর্থ হইলে ব্রিটিশ শ(সকগণ যে লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ ভারতবাসীকে নিবিচ।রে হত্যা 
করিয়াছিল পোল বিপ্লবীগণ তাহাও ফরামী ও পতৃ গজ প্রত্যক্ষদর্শী লেখকের 
বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়।ছেন। ভারতবাসী কি পাইয়াছিল? 
তাহাদের মতে কিছু পাইগাছিল, যর্দিও নগণ্য, যদিও যৎসামান্ত, তথাপি কিছু। 
তাহা অন্ততঃ যথেচ্ছাচারী লু্নলোলুপ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন তন্ব হইতে 
অব্যাহতি পাইয়। সত্াজ্জী ভিক্টোরিয়ার পালিয়ামেন্টারী শাসনের অন্তরত্কি-_ 
ভিক্টোরিয়ার উদারনৈতিক শাসনের ঘোষণা, প্রতিশ্রুতি $ ন্যায় ও ধর্মান্থমোদিত 
শাসনের অঙ্ীকার। পোলিশ বিপ্লবীগণের মতে ইহা যথেষ্ট নহে, ইহা! কিছুই 
নহে। সুতরাং চাই আরও আত্মদদান, আরও সন্ত্রাস স্থ্টি। বিদেশী শাসনকে 
রাজ্যশাপনে পদে পদে বাধা দান। 

মদনলাল হ্ৃদয়ঙ্জম করিলেন, এই পথেই ভারতের মুক্তি ; জগতের সকল 
পর-পদদলিত জাতির অভ্যুরথান, স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসকের শাসন-শৃঙ্খল হইতে 
স্বদেশের অব্যাহতি । এই একমাত্র পথ। 

সহসা একদিন মদনলাল তীহার সভ্ঘগুয় প্রীসাভারকর মারিধ্য উপস্থিত 
হইলেন । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “আাত্দান করিয়া শহীদ হওয়ার সময় 


কি হইয়াছে? 
মংঙ্দেঃধ সাভীরকর উত্তর দিলেন, “যদি কেছু স্থিরচিত হন বং প্স্তত হু 
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ফোনে উদ্দেষ্তে আত্মদান করাগ আন্তে, তবে এর মধ্যেই নিহিত থাকে জবাধ 
যে শহীদ হওয়াব সময় হইয়াছে কিনা।” 
মদূনলাল উত্তব পাইলেন । বিনা বাক্যর্যয়ে শুধু বলিলেন, “বিদায় 1” 


জঙ্গি ক্লাব 

যদনলাল 'ইতিয় হাউসে সইকর্মী বন্ধুদের মতই গুলি ছোড়া (979001)8) 
ছুরি চালনা, তলোয়াব খেল! এবং জিওজিংস্থ প্রভৃতি বিবিধ আত্মরক্ষামূলক 
ক্রীড! শিক্ষা কবিয়াছিলেন। এবাব তিনি গুলি ছোঁডাষ দক্ষতা অর্জন এবং 
লগ্নে কিছু সংখ্যক 'এবিস্টোক্রেটের' সঙ্গে নৈকটা স্থাপনেব আকাঙ্ায় উদ্দীধ 
হয়! “জলি ক্লাবে? (19115 ০1) ) ভন্তি হইলেন । তিনি উক্ত ক্লাবে বন 
প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি ও পাস্থ রাজপুরুষেব সঙ্গে পবিচিত হওযাব সুযোগ পাইলেন । 
উত্তম পোশাক পরিচ্ছদে শোভিত হইযা ক্লাবে যাতাযাত কবিতেন এবং সত্তথরই 
লর্ড মলি, লর্ড কার্জন, কর্ণেল স্যাব উইলিয়াম কার্জন ওযাইলী প্রমুখ বড বড 
রাজপুকষগণেব আস্থাভাজন হইলেন। উহাব অত্যক্পকাল পূর্বেই ব্রিটিশ 
গভর্ণমৈণ্ট “ইপ্ডিয়া হাউস বন্ধ কবিযা দিযাছিলেন এবং উহা বোর্ডারগণ 
বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন গৃহকত্রাঁব ফ্ল্যাটে বাস কবিতেছিলেন । মদনলাল একটি 
কক্ষ লইয়া বাদ করিতেন । তিনি এই সময়ে পুবা দগ্তব সাহেব । টাই, 
কলার, কালোপযোগী ফ্যাশনে টাই বাধিয়া একটি সাদা পার্ণদেওয়া লন (91) 
, খুঁজিয়। দেন। ট্রাওজারের ভাজ নিখু'হ। 
“তন্তবে জলিছে সদ] প্রতিহঠিংসানল 
ধিকি ধিকি তুষানল ঘম।” 


লর্ড কার্জন হত্যার উদ্ভোগ 
ভারতে ভেদনীতির প্রকাশ্ট উদযোগী বাঙ্গালীব অভিশখ্ লর্ড কার্জন ! 
মদনলাল স্থির করিলেন সবাপ্রে তীাহাকেই নিপাত করিবেন। তিনি শুনিতে 
পাইলেন, কোথাও কোন একটা সভাখিষেশনে লর্ড কার্জন সভাপতি বা বন্ধক 
হিসাবে উপস্থিত হইবেন | মানলালের রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। স্থির 
করিগেন ঈ সভায় তিনি উপস্থিত হইবেন । ভারতের অবিস্মরণীয় এই শক্রকে 


নিধন করিয়া প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবেন । 
মুধমলাল উৎকৃষ্ট পৌশাক পরিচ্ছদ পকিলেদ, অগ্ত্রশন্খে হসজ্জিত হইলেন 


ও তারপর চলিলেন এ পড়ান 1 কিন্তু হাঁর' সভাস্থলে প্রবেশাধিকার মিলিন 
১৬ 


মা। সংকল্প কার্ধে পরিণত করিতে পাবিলেন না। হতাশ হয়ে ছুটি 
গেলেন শ্রীপাভারকব সমীপে । ভগ্রজদয়ে মনোবেদনা জাপন করিলেন। 


ইম্পিরীয়াল ইনস্টিটিউটে সভা 

১৯০৯ সাপেব ১লা জুলাই সন্ধ্যাবেলায় লগ্ন সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলে 
অবস্থিত ইম্পিবীয়াল ইনহিটিউটের সায়েম্স এড টেকনোলজির স্থবিস্বীত ও 
স্থবম্য হলে "ন্যাশনেল ইপ্ডিযান এসোসিয়েশনের” বাধিক উৎসব (801015518019) 
অনুষ্ঠিত হইবে, এই সংবাদ বিঘোধষিত হইল । জলি ক্লাবের সদশ্তগণ আমন্ত্রিত, 
অবলুপ “ইশ্ডিযা হাউসে” বোর্ডারগণেব মধ্যেও নিমস্তণপত্র আমিয়াছে। মৃত্যুপণ 
দেশপ্রেমিক মদনলালেব বন্ক আবাব ঝিলিক দিয়া উঠিল। তিনি তাহার 
কক্ষে নিভৃতে বগিষ| ছুইটি পিস্তলে গুলি ভবিলেন, একখানা ছোরাব ক্ষুরধাব 
পবীক্ষা কবিলেন। তাবপব উৎকৃষ্ট পোশাক পবিচ্ছদ পবিলেন, একটি মূল্যবান 
হাট মাথায় দিলেন, অন্ত্রগুলি কোটেব স্থানে স্থানে পুরিয়া তাহার আরাধ্য 
দেব ঠাকে মুহুর্তকাল ম্মবণ কবিয়৷ কক্ষ হইতে নিক্কাস্ত হইয়া! গেলেন। 

সভাস্থলে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন, এক দিকে সহধর্মী ও সহকর্মীব! উপবিষ্ট । 
তিনি সেদিকে তাকাইলেন না । তিনি “জলি ক্লাবেব” সভ্য, হৃতবাৎ এবিস্টোক্রেট, 
এরিস্টোক্রেটগণেব মধ্যেই গিষ! উপবেশন কবিলেন । 

ন্যাশনেল ইপ্রিযান এসোপিয়েশনটি ছিল দেকালেব এ্যাংলো ইত্ডিযান, ভারতের 
মুকবিব ব্রিটেন ও ইংলগ্ডে অবস্থিত ইংবাজেব পদলেহী ভারতীয়গণের একটি মিলন 
ক্ষেপ্্। খানাপিনা, নৃত্য, গীত এবং সর্ব প্রকাবেব ব্রিটিশসভ্যতা শিক্ষা দিয়া 
ভাবতীষগণকে ব্রিটিশের পূর্ণাঙ্গ গোলামে পরিখত করিতে এই সমিতি সর্বদাই 
যত্ুবান থাকিত। 

এ উৎসবে বহু বিশিষ্ট ভারতীয়, ভাবত-বন্ধু ইংবাজ, ভারতীয় ছাত্র, 
ভাবতেব পেন্সনভোগী এযাংলো-ইগ্ডিয়ান উপস্থিত ছিলেন। বহু সম্াস্ত ইংরাজ্ 
ও ভারতীয় মহিলাও তীহাদের কেশ ও বেশের পারিপাট্যে সভাস্থ সকলের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। তীহাদের অঙ্গবাসে ব্যবহৃত ফরাসী কসমেটিক্‌স্‌ 
সভাগৃহ মাতাইয়! তুলিয়াছে। 

সভার কার্য আরম হইল। একেন্প পর এক জ্কার্যসূচীর ধারাগুলি অনুষ্ঠিত 
হইতেছে, আর ক্রমেই সভা জাকিয়া উঠিতেছে। রাজভক্তি নিবেন, রাজ- 
পঙ্দে আঙ্ুগতায নিবোন। বা্জড্রোহ ও শাসক-জাতির গ্রাতি অসন্ভোষের 
বিরুদ্ধে খপ গ্রকাশ ইত্যাদির পর খার্ধিক ফাঁধবিধরদী পাঠ হুইল। মগমলাদ 


টি 


আর স্থির থাকিতে পাবিতেছেন না। না, ধ যে আগমুত্্রহিমাচল প্রতিহিংসা” 
মূলক নিপীড়ন চালা ইয়। ভারতবাপীকে ধিনি অতিষ্ট কবিয্! তুলিয়াছেন, সেই 
নরপিশাচ কর্ণেল স্তার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলী পুণ্পগুচ্ছ কোটের বোতামে 
আবন্ধ কবিয়া দন্তেব প্রতিযুতিব মত উপবিষ্ট! আর দেবী নয়। 

মুহূর্তেই মদনলাল উঠিয়া! ধাডাইলেন। ভ্রত পাদবিক্ষেপে চলিলেন এ 
দিকে। তাব পর প্রতিহিংসায় উন্নত ব্যান্বে মত বাশাপাইয়া! পড়িলেন 
ভাবতেব শক্র কার্জন ওয়াইলির উপব। সঙ্গে সঙ্গে তিনটি গুপি ছুঁডিযা 
তীহাকে ভূপতিত কবিলেন। ৩ঙক্ষণাৎ বিছ্যতবেগে ছুটিযা মাগিণেন এক 
ছু-মুখে। পাশ চিকিৎসক ডাক্তাব কাওয়াম লালক।কা (07৭5 1.91০9৫৭ ) 
মদনলাল মৃহ্র্তে তাহাকেও গুপিবিদ্ধ করিয়া শিহত করিলেন । অধশ্ষে 
আগিলেন একজন ভ।বতীয শিঃ মধনমোহন সিং। তিনি অক্ষতই বহিণেন। 
সম্ভবতঃ অপব পকেটে .য আব একটি কাতুজি ভি পিস্তল ছিল তাহা তিনি 
বিশ্বৃত হইয়া গিযাছিলেন। 

আশ্চর্যের বিষয় এই, বীববপূর্ণ কার্ষসাধনের জঙ্ভ ব্রিটিশসিংহেব কও খ্যাতি 
সমগ্র পৃথিবীতে, অথচ আজ তীহাদেব বিববে ভাবতীথ হত্যাকাবী প্রবেশ 
করিয়া পর পব দুই জনকে 5৩] কবাব পব একটিও পি্হ শাবক অগ্রসব 
হইল ন|। ধাহাব! এগ্রপব হইলেন তীঙাবা উতয়েই ভার তীয়। 

মদনলাল গ্রেপ্তাব হইলেন । কার্জন ওয়াইপীব পত্রী 'লডি ওয়াইপাীঁ 
প্রথমটা হতভম্ব হইখা গিয়াছিলেন। ক্ষণিকেব মধ্যে কি যে হইগা গেল, 
কেন তীহাব স্বামী ভূপতিত হইলেন, কেন তাহার বক্ষ হইতে রৰধারা 
সবেগে ছুটিয়াছে, কেনই ব' সভাস্থল চিৎকার, আর্তনাদ ও হৈ-হুল্পোরে তোণপাড় 
হইতেছে তাহা স্বদয়ন্নম করিতে পাবিলেন না। কিন্তু শীপ্ভই চমক তাঙ্গিয়: 
গেল। ছুটি গিয়। রক্তাপুত দ্বামীর বক্ষে লুটাইয়া পড়িলেন। 


মদনলালের দেহ পরীক্ষা 
গুলিশ মদনলালের দেহ পরীক্ষা করিয়া ২টি পিশুল, ১ খানা ছোরা, আর 


কিছু অর্থ ও কাগজপত্র পাইলেন । 

পুলিশ হেপাজতে মেডিকেল জঅফিপারগণ াহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, 
তাহার নাভী এবং হার্টে্ অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । ছুইটি হত্যা করার পরও 
তীহান্ধ কোনো উত্তেজনা, ভয় খা শ্রীন্তি নাই, যেন কিছুই ঘটে নাই। মেডিকেল 
অফিসারগপণ অভিমত প্রকাশ করিলেন, তিনি সাধারণ অপরাধী নথেন 


8৯, 


(00 80 01010910 ০1100191 ) দীর্ঘকাল চিন্তা ভাবনার পর অবস্ত কর্তব] 
সম্পাদনের মতই এই হত্যা করিয়াছেন। 
মদনলালকে ব্রিক্ষ্টন জেলে (811,690 1811) আবদ্ধ রাখা হইল। 


হত্যাকাণ্ডের নিন্দা 

এই অভাবনীয়, সম্পূর্ণ অকল্লিত ও অভূতপূর্ব হত্যাকাণ্ডে সমগ্র ইংলগ্ডের 
অস্তিমঙ্জ! পর্যস্ত কীপিয়৷ উঠিল। কি সাহস, কি ধষ্টতা! আমাদেরই পদানত 
কৃপ্চকায় ভাবতবাসী, আমাদেরই ত্রিটিশ সাআাজ্যেব চিরগৌরবোজ্জ রাজধানী 
লগ্ুনেব বক্ষস্থলে অবস্থিত ইম্পিবীযাল ইন্ট্টিটিউটে অনুষ্টিত সভায় এমন একটা 
অভাবনীয কার্য সম্পাদন কবিতে পাবিল? অনতিবিলম্বে ইহার প্রতিকার 
চাই, প্রতিবিধান চাই। ভাবতীয় ছাত্রের আগমন, নির্গমন, তাহাদের ভত্তি 
ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে । তাহাদিগকে সর্বভাবে সুসংঘত রাখিতে হইবে, 
শায়েস্তা কবিতে হইবে ইত্যাদি বিভিন্ন সভা, সঙ্ঘ, এমন কি সংবাদপত্রসমূহ 
দাবী তুলিল। 

মধ্য ইউবোপেব মুক্তিকামী জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জনগণ উল্লসিত 
হইল। এই ভাবেই দস্ত চর্ণ কবিতে হয়, এরূপ ব্যবস্থাই গ্রহণ কবিতে হয় 
বর্ষব শাসকগণের বিকদ্ধে। তীঁহাবা আশাব আলোকে উদ্ভাসিত হইলেন। 
অপব দিকে বাজভক্ত ভাব ভীষগণ, বাজান্তুগ্রগ্রার্থী ভারতের তথাকথিত 
সুহ্থদদ ব্রিটনগণ মদনলালেব কার্ধেব নিন্দা প্রকাশ করার জন্ত ৫ই জুলাই, 
ইতিহাপখ্যাত ক্যাক্পটন হলে (08:01 [7811) এক সভার আয়োজন 
করিলেন। স্তার আগ! খা (পববততাকালে হিজ হাইনেদ্‌ ) সভাপতির আসন 
গ্রহণ কবিলেন। সভায় মাঞ,বজী ভবনাগরী, দেশপৃজা হুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
(তংকালে প্রেদ কনফাবেন্সে যোগ দেওয়ার জন্য লগ্নে ছিলেন ), লগ্তন প্রবাসী 
বাগ্মী বিপিনচন্্র পাল, ফজলভাই করিম ভাই প্রমুখ ভারতের বন্ধ নায়ক 
উপস্থিত হইলেন । 

ভাবতসচিবের দপ্তরে বিভিন্ন স্থান ও ব্যক্তি হইতে প্রাপ্ত শত শত শোকজ্ঞাপক, 
নিন্দা ও দ্বণাপ্রকাশক ক্যাবল ও টেলিগ্রাম সভামঞ্চে পুর্গীভূত কর! হইল, তন্মধ্যে 
মদনলালের পিভৃদেব প্রেরিত একটি বার্তীও ছিল 

সভা আরগ্ত হইলে ইত্ডিয়! কাউন্সিলের অন্কতম সদস্য মিঃ থিয়োডোর ( প্ে 
স্যার ) মরিসন মধনলালের শ্রাতা জনৈক বিভ্াখাহ সভামঞ্চে উপস্থিত হইলেন। 
ভাত অন্তের শিক্ষার প্ররোচিত হইয়াও একাটি ছুনেষ মধোরি তাহার 'ব্কদা 


২. 


সমাণ্থ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি ভ্রাতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক 
রাখি নাঁ।” 

স্বরেন্নাথ ও বিপিনচন্দ্র ভারতীয় যুবকগণের অন্তরে যে অসস্তোধ জমিয়া 
উঠিতেছে তাহার কারণ ও নিরাকরণের দার্শনিক ও মনন্তাত্বিক বিশ্লেষণের 
অবতারণ! করিলেন । | 

অতঃপর মাননীয় সভাপতি তীহাগ হীরকমাঁলা শোভিত অঙ্গুণি তুলিয়। 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “মদনপাল ধিংড়ার কার্ষের তীব্র নিন্দ।জ্ঞাপক প্রস্তাব সর্ধবাদী- 
সম্মতিক্রমে গৃহীত হইল ?” 

অমনি সভাকক্ষের এক প্রান্ত হইতে ধ্বনিত হইল-_ 

“না, না, কিছুতেই না। সর্ববাদীসম্মতিক্রমে নিশ্চয়ই নয় 1” 

মনে হইল একটা বিরাট বিস্ফোরণে বুঝি সভাস্থল চুরমার হইয়া! গেল। 

উত্তেজিত কণ্ঠে নভাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“কে বলছেন, না, না?” 

উত্তর আপিল । 

“আমি ।” 

সভাপতি । “আপনার নাম % (০০1 09770 01856)! 

“আমি শ্রাদাভারকর 1” 

স্যার আগা খ| শ্রীদাভারকরকে উত্তমবপেই জানিতেন। আটমাস পূর্বে 
এই ক্যাক্সটন হলেই শ্রীসাভারকবের সঙ্গে ন্যাশনেল কন্ফারেম্স করিয়াছেন, কিছ্ত 
'আজ অবস্থার পরিবর্তনে না জানার ভান করিলেন । 

সভায় উপস্থিত এক শ্রেণীর ব্রিটনেগ ধৈর্যচ্যুতি ঘটিপ, তাহারা চিংকার 
করিয়। প্রতিবাদীকে সায়েস্তা করিতে উদ্যত হইল । পামার ন।মক এক 
ইউরেশিয়ান ঘুবক ছুটিয়া গিয়। সাভারকরের মুখে ঘুষি মারিলে সাভারকরের 
চশম৷ ভাঙ্গিয়া গেল, ভ্র ও লল।ট কাটিয়। গেল, রক্ত ছুটিল। পার্খে দণ্ডায়মান 
সাভারকরের সহকমাঁ অরিমূল আচারিয়া পামারকে ঘুষি মারিয়া জর্জরিত 
করিলেন। অপর সহকমী ভি, ভি, এদ আগ্নার পিস্তলের গুলিতে পামারকে 
হত্যা করিতে উদ্ভত হইলে সাভারকর তাহাকে নিরত্ত করিলেন। 

পাভারকর চিৎকার করিয়া গ্ৰলিশেন, “এর পরেও আমি বলছি, আি 
সাভারকর, আমি এই প্রস্তাবের সম্পূর্ণ বিরোধী, সুতরাং প্রস্তাব সর্বসম্মত নহে ।” 

এই লময়ে জুরেজ্রনাথ ও বিপিনচন্র লাভার্করের উপরে কাপুরুধোচিত 
এই আক্রমণ চালাইবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গানাইয়। সভা! ত্যাগ করিলেন। 


ও 


সভায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। কিছুসংখ্যক লোক ক্রুত সভা হইতে খরিষ্কান্ত 
হইয়। গেল। 

সভাপতিও প্রন্তাব গ্রহণ না কবিয়াই সভাস্থল ত্যাগ করিঙ্গেন। সভা 
পওড হইয়৷ গেল। 


লগুন “টাইম্স্”এ প্রতিবাদ 

সভান্কে গৃহে প্রত্যাবর্তন করির| সেধ্নকার সভা যে অন্যায় এবং অবৈধ 
শ্রীসাভাবকব তা। আইনের যুক্তিসহ বিবৃত করিয়। "টাইম্স্‌্” পত্রিকায় এক 
প্রতিবাদলিপি প্রেবণ কবিলেন। যে সমযে মধনলাল ধিংডা জেলে আবদ্ধ 
ও তাহার অপবাধেব প্রীথমিক তদন্ত পর্যন্ত হণ নাই এবং বিষষটা সম্পূর্ণ 
বিচাবাধীন (৮1)010 0৮ 04১০15 5৮-901০6 ) .সই সময়ে মদনলালের 
বিস্দ্ধে নিন্দা গ্রকাশেব জন্য সভ| কবা য'ইতে পাবে না। ইহাতে গ্রাদালতেব 
অবম।নন। কব। শুইয়াছে। পবদিন ৬ই জুলাই প্রা ৩ঃকাপীন টাইম্‌স পত্রিকায় 
এই প্রতিবাদ প্রকাশিত হইল । “টাইম্দে*ব সম্পাদক একটি স্তবক লিথিয়া 
সাভাবকরেব যুপ্ডি এমর্থন কবিলেন। 

বিপিনচন্দ্র তাহাব সম্পাদিত পন্বরাজ” পত্রে তীব্র ভাষায় এই কার্ষের 
সমালোচনা করিলেন। তিনি লিখিলেন, সভাহুষ্টান ও মদনলালকে টানিয়া 
আনিয়া বক্তৃতায় তাহাব নিন্দাবাদ গহিত অপরাধ হইয়াছে । 


ওয়েস্টমিন্জ্টার কোর্টে মদনলাল ধিংড়। 

১৭ই জুলাই লগ্ডনেব ওর়েস্টমিন্স্টার কোর্টে মদনলালের বিরুদ্ধে প্রাথমিক 
তদস্ত আরস্ড হইল। মদনলাল খলিলেন, তিনি এই কার্য কেন কবিয়াছেন 
সে সম্বন্ধে একটি বিবৃতি তাহার পকেটে রাখিয়াছিলেন, তাহা পুলিশ গোপন 
কবিয়াছে। পুলিশ ইন্দপেক্টার বলিলেন, তাহার! কোনো বিবৃতি পান নাই। 
অতঃপর মদনলাল আত্মপক্ষ সমর্থন কবিতে অস্বীকৃত হইলেন। কেহ কেহ 
জেলে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উগ্মাদের ভান করিতে পরামশ 
দিলেন, কিন্তু সমগ্র পৃথিবীতে আলোডন সৃষ্টি করিবার জন্যই যিনি সঙ্ঞানে 
সস্থমনে এই কার্ধ করিয়াছেন তিনি এ খ্পরামর্শ দ্বার সহিত প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। 

অদমা উৎসাহে উদ্দীয মুক্তিলংগ্রাধী মনলালের আকাঙণ! ছিল দেশের 
একটি তিক্রতম শক্রকে হত্যা করিস! জীবদ ধন্য করিবেন । বিটিশ কোর্টের 


৪ 


বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হউক ইহাই কামনা করিয়াছিলেন। তিনি 
শুনিয়াছিলেন একবৎসর পূর্বে প্রথম বোমার মামলায় প্রীউল্লাসকর দত্তের 
দশ বংসর কারাদণ্ড হইলে, তৎকালীন “ইংলিশম্যান” পত্রিকায় "সগ্ত্রাসবাদী 
সন্ত্রাসিত” (785 051601150 (0911550 ) বলিয়া সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল । 
বস্ততঃ, শ্রীউল্লাসকর কোর্টেব কাঠগড়ায় দঈীডাইয়! গাহিয়াছিলেন বিশ্বকবির 
বিশ্ববিশ্রুত জাতীয় সঙ্গীত-_ 


“সার্থক জনম আমাব জন্মেছি 
এই দেশে” 


আরও শুনিয়াছিলেন, প্রাণদণ্ডেব আদেশপ্রাপ্তিব পব মৃত্যুগয়া কান।ইগাল 
দত্তের শরীরের ওজন ১৬ পাউগু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সংবাদে তাহাব 
রক্তল্লোতে ঝলক তুলিয়াছিল। পঞ্চনদীর বারিবিধৌত চিরওন্নান পঞ্ধাবের 
বীবসস্তান মদনলাল করিবেন উন্মাদের ভান? শুধু দেহরক্ষা করান জগ্ত? 
কিছুতেই নয়। তিনি কোর্টে দুটকণ্ঠে বগিলেণ, “জার্মানদের যেমন এই “দশ 
আয়ত্ত করাব অধিকাব নাই তেমনি ই*বাজেরও পবিভ্র ভাবতভূমি আয়ন্ত 
করাব অধিকাৰ নাই। এ জন্যই আমাদের পক্ষে ইংর।জকে হত্যা কবার 
্যায়সঙ্গত অধিকাৰ আছে। কাবণ, ইংবাজ আমাদের পবিত্র দেশ কলুধি ত 
করিতেছে । আমি ইংরাজের ভগ্ডামী, ব্যঙ্গ অভিনয় এবং বৃথা আভম্বর দেখিয় 
আশ্চর্যান্বিত ।” 

তাহাকে সেসনে সোপর্দ করা হইল । 


সেসনে বিচার 


সেঁসনের বিচার একটা লোক দেখান প্রহসন মান হইল। মদনলাল 
আত্মপক্ষ সমর্থন না করিয়! তাহার পকেট হইতে নিয়া পুলিশ যে বিবৃতি গোপন 
করিয়াছে, তাহা কোর্টে উপস্থিত করিতে পুঝ্র:পুনঃ বলিলেন । ইংরাজ রাজ- 
গুরুষগণ মদনলালের আত্মীযম্বজনের পক্ষে একজন কৃতী কাউন্সেল নিযুক্ত 
করিয়৷ বিচারকালে, মদনলালের কার্ধে যে তাহাদেখ সহযোগিতা ও সহা্ভৃতি 
ছিল না এবং মদনলালের সক্ষে যে তীহাদের কোনে! সম্পর্ক নাই, বরং তাহারা 
যে অতীব রাঙ্গতক্ত। ইতরাজ্ভক্ত তাহা ঘোষণা! করাইলেন। এরূপ ধান 
ভাদিতে শিবের গীত ঝরিটিশ সেসম কোর্টে কিভাবে সম্ভব হইতে পাগ্িপ তাহা 
মতাই 'ভাবনীয়। 
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বিচার .শধ হইল। খিংড়। ত্রিটিশ স্তায়শাসনের বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ 
করিশেন, পন্য হইলেন । পরবতা ১৮ই আগস্ট ফাসিব দিন ধার্য হইল। 

ধিংড়ার সহঞয|গণ তাহার বিবৃতি মুদ্রিত করাব জন্ত প্রবল চেষ্টা আর্ত 
করিপেন। পুলিশ বিবৃতি গোপন করিলেও একটি অন্থলিপি বহু বাধা বিশ্বের 
পব প্রকাশ কর। সম্ভব হইণ। ১৫ই মাগস্ট “অভিনব ভারত সঙ্ঘে”র সম্পাদক 
শজ্ঞানগাধ পর্। মুদ্রিত বিখুতিব অন্রপিপি বিতিন্ন দেশে, বিডিম্ সঙবঃ সমিতি ও 
ব্যগ্স্রি শিক্ট পাঠাইলেন। কিন্তু গগনে পত্রিক। সমূহে প্রকাশ কগা সম্ভব 
হইল ন।। অবশেষে “.ডইলী নিউজ” পত্রিকার জনৈক আইরীশ নৈশ 
সম্পাদকের সহাযতায় ১৬ই আগস্টেখ প্র।তঃকালীন পংখ্যায় বিবৃতিটি প্রকাশিত 
হইল। উক্ত পত্রিকা াবতেব কংগ্রেণ নায়ক বুদ্ধ দাদাভাই নৌবজীর মোটা 
অংশ হিল। 

“ডেইলী নিউজের উক্ত সণথ্য। ইংলণ্ডে অভাবনীগ মালোডন হ্কহি কবিল। 
কাবাকক্ষে ইহার কপি পাইখ। মদনলাল খুলকি৩ হইলেন, তাহার কর্তব্য 
সমাপ্ত হইল। 


বিবৃতিটি ছিল এরূপ *-- 

“ঢু 2.4110 0)5 01161 08591. 2((61019190 (০9 5119৫ 1311051) 01000) 
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(15725 01090119010 1170121) 5০00111.*] 061165 11081 2 19101 0610 
10 0020909 91011 075 17010) ০0 00916180 080171৩0515 118 70691091891 
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00 009, ] ৫16৬ [0:01 105 19151018150 0150, 4১38 21100 110৩1 
2 /0178 00106 (0 279 ০০৪1) 13 ৪77 1115016 (9 00৫ 

[19০ 9181 01 411091990061799 ৬/11 ০05111)0৩ 05(691) 110088 2170 
[18198095 5০ 1976 25 0) 15081151900 17100018953 1830 ( 1 101)6 
[15950( 00091001981 16180191050069 1101 06896): 

বাংল! অনুবাঞ্ "আমি স্বীকার করি-য়ে সেদিন আমি, দেশতগ্জ। 
ভারতীয় যুবকগণকে অমানগুষিকভাবে ফানি দেওয়া ও নিবানিত করার ক্সীণ 
প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেন্তে ব্রিটিশের রক্তপাত করার চেষ্ট! করিয়াছিলাম। 
আমি বিশ্বাস করি যে, বিদেশের সঙ্গীদের সাহায্যে একটি দাতিকে দাবস্বদৃঙ্খলে 


“টি 


আবদ্ধ রাখার অর্থই নিরন্তর যুদ্ধাবস্থা। যেহেতু একটি নিরপ্ব জাতির পঙ্গে 
প্রকাশ সংগ্রাম অদস্তব সেই হেতু, আমি অকল্মাৎ আক্রমণ করিয়াছিলাম ॥ 
যেহেতু আমাকে বন্দুক দেওয়! নিষিদ্ধ হইয়াছিল, আমি আমার পিস্তল বাহির 
করিলাম ও গুলি ছুড়িলাম। একজন হিন্দু বলিয়া আমি অন্গভব করি যে 
আমার দেশের প্রতি একট। অন্তায় কবাব অর্থ ঈশ্বরকে অবমাননা করা । 

“যে পর্যস্ত ইংরেজ এবং হিন্দু জাতির অক্তিত্ব থাকিবে (যদি বর্তমান 
অস্বাভাবিক সম্পর্কের অবসান ন1 ঘটে ) ততদিন পর্যস্ত ইংলগ্ড ও ভারতের মধ্যে 
দ্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতে থাকিবে ।” 


মদনলালের অস্তিম আকা! 

মদনলাল জেলকর্তৃপক্ষের নিকট তীহার অস্তিম আকাখ। জাপন কবিলেন। 
তিনি বলিলেন, তাহার শব যেন কোনে! অহিন্দু, স্পর্শ না করে? ইহ! যেন 
হিন্দুশাস্বমতে দাহ কৰা হয়। তাহার পোশাক, পরিচ্ছদ ও জিনিসপত্র বিক্রয়লন্ধ 
অর্থ যেন ভারতের জাতীয় অর্থভাগ্তারে প্রদত্ত হয়। 

প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্রিটিশ গভর্ণযেণ্ট মদনলাল ধিংড়াব শহীদী আত্মাকে 
ব্যথাক্লিষ্ট ও অসন্মানিত কবার জন্তই সম্ভবতঃ শবটি ভৃপ্রোথিত করার নির্দেশ 
দিলেন। যে গভর্ণমেণ্ট বিগত শতাব্দীর শেষ ত্রিশ চল্লিশ বৎসর ওয়াহাবী 
বিপ্রবীগণের শব তাহাদের অভিলাধাহ্্যায়ী ইস্লামী মতে গোর না দিয়া দাহ 
করিয়া জগবাসীকে দেখাইয়াছে যে মৃত শক্রর প্রতিও ব্রিটিশ কোনে প্রকার 
কপা বা অন্ৃকম্পা প্রদর্শন করে না, চেই নির্মম গভর্ণমেন্ট তাহাদের সাগ্রাজোর 
মধ্যমণি রাজধানী লগ্ডন শহরের বুকের উপর ধিংড়ার অনুষ্ঠিত অপরাধ কিভাবে 
বিশ্বৃত হইবে? ইহারা ষে তাহার শব হাইড পার্কের (1799 ?811. ) উচ্চতম 
ওক বৃক্ষের শাখায় ঝুলাইয়া রাখিয়া পচিয়া গলিয়া বাছুতে মিশিয়! যাইবার ব্যবস্থা 
দ্বারা ভারতীয় বিপ্লবীগণের সম্মুখে দৃষ্টান্ত হিসাবে রাখিবার ব্যবস্থা করে নাই, 
ইহাই বরং আশ্চর্য ব্যাপার । 

রক্ষণনীল দলের স্থবিখ্যাত সাগাহিক পত্রিকা “দি শ্যাটারডে টাইম্ম্” 
মদনলাল ধিংড়ার কার্য ও তাহার মুল কারণ বিশ্লেষণ করিয়া ব্রিটিশ গভপমেন্টকেই 
এই প্রকার হত্যাকাণ্ডের জন্ত দীয়ী করিল এবং তীব্রতম ভাষায় সমালোচন। 
করিল। দম্পাদক লিবিলেন, “প্রতিহিংসা! চরিতার্থ করার উত্তেজনা! ভ্রান্ত 
গভর্শমেন্টই সঙ্টি করেন” । বিপিনচন্দ্র এই মন্তব্যের সঙ্গে একমত হইলেন না। 
তিনি তাহার "্থ্রাজ” পত্রিকায় এক জটিল মনো-বৈজ্ঞানিক প্রোবন্ধে ইহাকে 


৯৭ 


গভর্ণদেশ্টের “বিচারবুদ্ধিতে ভ্রান্তি (৫1101 ০1100861161) বলিয়া গ্বীকার 
করিলেন না। তিনি ম্পষ্টভাষায় লিখিলেন, ইহা জানপাপীর অনুষ্ঠিত 
প্রতিহিংসাপরায়ণতা] ৷ 

বালিনের স্থবিখ্যাত সমাজতম্ত্রী নায়ক হার অগাস্ট বেবেল রাইক্ষ্টাগের সি 
হইতেই প্রতিবাদী নায়করূপে স্থপরিচিত ছিলেন। তীহার সম্পাদনায় দৈনিক 
“ফরভেয়ার্তন” ( ৬০1%/8615 ) পত্রিকায় এবং প্যারিসের স্থৃবিখ্যাত সমার্জতন্ত্ী 
পত্রিক। “লুম্যানিতে” 1 188101010 পত্রিকায় “ভারতীয় শহীদ মদনলাল 
ধিংড়া” শীর্ষক সংবাদ ও মন্তব্য প্রকাশকালে ব্রিটিশ স্বরাষ্ট্র সচিবের এই হীন 
মনোবৃত্তির তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছিল। ভারতের বুকে বুঁটশ শাসনের 
নৃশংসতা ইউরোপের স্বাধীনতাপ্রিয় নাগরিকদের বিবেককে কতখানি আলোড়িত 
কবিয়।ছিল তৎকালীন বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় তাহার অসংখ্য সাক্ষ্য 
রহিয়াছে। 

মদনলালের আত্মদান ব্যর্থ হয় নাই। তাহার অমর আত্মাহুতি স্বাধীন- 
ভারতের পতাকায় হ্বর্ণরাগ-রেখাস্কিত হইয়া ভাবতীয়দের কাছে চিরকালের জন্ত 
স্মরণীয় হইয়! থাকিবে, প্রেরণার বস্ত হইয়। থাকিবে । 

বিমূর্ত দেশপ্রেম মদনলাল ধিংড়া। শহীদের দেশপ্রেম মৃত্যুজয়ী, তোমার 
দেশপ্রেমের মৃত্যু না। 


বালিনে ভারত উদ্ধার উদ্ভোগ 


প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধিল ১৯১৪ সালে জুলাই মাসের শেষ দিকে । তার পূর্বে, 
ভারতের মুক্তিকামী বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ফ্রান্সেব রাজধানী প্যারিসে 
ছিলেন। ফ্রান্সে থাকিয়া ইংলগ্ডের বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালান আর 
সম্ভবপর এবং নিরাপদও নহে ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি এপ্রিলের প্রথমভাগে 
জার্মেনীর হালে ( চ৪11৩ ) শহরে চলিয়া আসেন । সেই সময়ে আমি হালেতে 
ছিলাম। ইতিপূর্বে উভয়ের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদান হইলেও দেখ।-নাক্ষাৎ হয় 
নাই। সাক্ষাৎ হওয়ার পর সত্বরই বিশেষ হ্ৃদ্যত। জন্মিল। স্বদেশী যুগ হইত যে 
সকল নিভীঁক স্বাধীনতাকামীর নাম শুনিয়াছিলাম তিনি তাহাদিগের অন্ততম, 
স্থৃতরাং তাহাকে শ্রদ্ধার সহিতই গ্রহণ করিলাম । 

জুলাই মাসের শেষসপ্াহে মধ্য ইউরোপের আকাশে বাতাসে যুদ্ধের 
ভামাভোল, জনচিত্ত আতঙ্কে উদ্বেলিত । যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ৪ঠা আগস্ট 
রাত্রি ১১টায় গ্রেট ব্রিটেনও জারেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। পরদিন 
প্রত্যুষে রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিলাম কয়েক স্থানে বড় বড় হরফের প্রাকার্ড 
আট। রহিয়াছে । সে সকলে আছে, “গ্রেট ব্রিটেন আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ "ঘাযণ। 
করিয়াছে ।” (01955 911180150 61161816$ 8105 101768 |) 

আমি চট্টোপাধ্যায়ের বাটাতে গেলাম । তিনি একটি ম্যাগনিফাইং মাস 
দ্বারা পুস্তকের প্রুফ দেখিতেছিলেন ৷ বলিলাম, “শুনেছো, গ্রেট ব্রিটেন মুদ্ধ 
ঘ্বোষণা করেছে ।” আনন্দে উৎফুল্প হইয়া তিনি আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। 
বলিলেন, “ভট্টাচার্য ! সর্বাপেক্ষা আনন্দদায়ক সংবাদ তুমি দিলে। এই মহীযুদ্ধে 
ইরাক পর্যুত্ত হবে, তাহার দর্প, তাহার হঠকারিতা৷ চূর্ণ বিচুর্ণ হবে” 

আমরা শহরের বিভিন্ন লাইক্রেরী ও সংবাদপত্রের এজেন্দীগুলিতে ঘুরিয়া 
যুদ্ধের সংবাদ অবগত হইতেছিলাম। নিজেদের কক্ষে বগিয়৷ জয়না-কজ্জনা 
করিলাম, এই মহাধুদ্ধে ইংরাজকে সায়েম্তা করার অভিযানে আমর কোনে! 
প্রকার অংশ গ্রহণ করিয়া! জীবন' ধন্ঠ করিতে পানি কিনা । কিছুতেই কিছু 
সম্ভবপর ধিবেচিত হয় না, কারণ, ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে যে সকল বিপ্লবী, 
জাতীয়তাবাদী বন্ধুবান্ধব আছেন, তাহাদিগকে এসময়ে সমবেত করাও প্রান 
ছুঃসাধ্য কার্য । সন্বরই যুদ্ধে জার্সেনীর অভাবনীয় সাফল্য দেখিয়া আমরা আরও 


উৎফু হইলাম, কোনো প্রকারে এ সময়ে ভারতে ইংরাজকে বিপন্ন কর! যায় 
কিনা, তঙ্চন্য অধীর হইয়া উঠিলাম। 

এই সময়েই জার্মেনী-প্রবাদী জাপানীগণ একটা বিবৃতিতে ইংলগ্ ও ফ্রাঙ্সকে 
স্বেচ্ছাতন্্রী বর্বর রাশিযার সঙ্গে যোগ দিয়া জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! করায় 
তীব্র ভাষায় কটুক্তি করিয়! জার্মেনীর প্রতি সহাম্তৃতি জ্ঞাপন ও জার্মেনীর 
জয়লাভ কামনা করিল। ইহার কয়েকদিন পরেই অবশ্ত জাপানও জার্মেশীর 
বিরুজে যুদ্ধ ঘোষণা করিল । 

আমরাও এরূপ একটি বিবৃতি প্রকাশ করা স্থির করিলাম । আমি নিজেই 
জার্মেন ভাষায় বিবৃতিটি রচন! করিয়া ভারতের পরম হিতৈধিনী বৃদ্ধা মহিল! 
ফ্রাউ আনা মেরী সিমনকে দেখাইয়! প্রকাশের ব্যবস্থা করিলাম। ইহার বাংলা 
অনুবাদ ছিল মোটামুটি এইরূপ £_ 

“সাস্্রাজ্যবাদী গ্রেট ব্রিটেন ও সাম্য, মেস্ত্রী, শ্বাধীনতার ধাগ্লাবাজ ফ্রান্স 
চিরকাল আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে যথেচ্ছ অত্যাচার করিয়াছে, অবিরাম 
লুঠন করিয়া উক্ত ছুই মহাদেশের নবনারীকে ধ্বংসের পথে টানিয়া নামাইয়াছে। 
আজ উক্ত দুই অত্যাচারী জাতি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বিরাট স্বেচ্ছাচারী বর্ধর রাজ্য 
রাশিয়ার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়! জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি, সাহিতা, দর্শন, শিল্প, 
সঙ্গীত ও চারুকলার পুণ্যতীর্থ মহান জার্মেনীকে ধ্বংস করার জন্ত অগ্রসর 
হইয়াছে। সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার পদদলিত জাতিসমূদয়, বিভিন্ন ধর্ম 
সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিভূক্ত অগণিত নরনারী যখন সর্বাস্তঃকরণে এই সন্কটকালে 
জার্মেনীর প্রতি আন্তরিক সহাহ্ভূতি জ্ঞাপন করিতেছিল, যখন জার্মেনীর এই 
মহাসস্কটে পরিত্রাণ এবং বিজয়লাভের জন্য ভগবান সমীপে প্রার্থনা ও উক্ত তিনটি 
আক্রমণকারী অত্যাচারী রাজ্যের ধ্বংস কামনা করিতেছিল, অকল্মাৎ এই সময়েই 
এশিয়ার কলন্ক, অসভ্য ও ধূর্ত জাপান অকারণ জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিয়া জার্মেনীর শিক্ষা! ও সংস্কৃতির বিপর্যয় সাধনে উদ্যত হইয়াছে, ইহাতে 
নিঃসহায় নিরুপোদ্রবী, নিধিরোধ এশিয়া ও আফ্রিকাবাসীর আশা ও আকাম্ায় 
বন্্রপাত হুইয়াছে। 

জার্দেনী প্রধানী ভারতীয়গণ জ্ার্দেনীর জান-বিজানের জয়যাত্রা অব্যাহত 
গতিতে সাফল্যমত্ডিত হইয়া! সমগ্র বিশ্ব উদ্ভাসিত করিয়া তুলুক এই প্রার্ঘন। 
মঙ্গলময় তগবানের নিকট জানাইতেছে। ভারতীয়গণ এশিয়ার কলস্ক ধূর্ত 
জাখানীগণের আচরণে দ্বপ প্রকাশ করিতেছে।” 

ক্রাউ বিমন ইহা! হইতে "অসত্য ও ধূর্ত” কথা সুইটি বার দিরা দিলেন, 


১৭? 


বলিলেন, একটা জাতিকে এন্সপ ভাষায় গালি দেওয়া অছ্চিত। অতঃপর 
আমর! বিবৃতি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিলাম । 

মুদ্রিত বিবৃতির কপি জার্দেনী, অফ্ট।-হাঙ্গারী, হুইজারল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের 
প্রায় সকল পত্রিকা আফিসে, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, প্রধান প্রধান লাইব্রেরী 
প্রভৃতিতে প্রেরণ করিলাম। জার্েনীর বিভিন্ন স্টেটগুলিব কর্তাগণকেও 
পাঠাইলাম। কয়েকদিন ধরিয়া স্টেট লাইব্রেরীতে যাইয়া দেখিলাম যে বিভিন্ন 
পত্রিকা বড় বড় শিরোনামাসহ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছে, ফোনো কোনো 
পত্জিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের আনন্দ হইল। 
দেশের জন্ত একট! বিরাট কর্তব্য সম্পন্ন কবিতে সক্ষম হইয়াছি ভাবিয়। আত্মঙ্গাথ। 
অনুভব করিলাম। কিন্তু সত্বরই অনুভব করিলাম যে ইহাতে কোনে! লাভই 
হয় নাই, বরং দুঃসমযে আমাদের শৃন্ধপ্রায় মনিব্যাগই শূন্য হইয়াছে। 

জার্মেন গভর্ণমেন্ট হইতে আমাদিগকে কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। 
আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া! ভাবিলাম, জার্মেনী নিশ্চয়ই ইংরেজকে সায়েম্তা করিতে 
সক্ষম হইবে, কিন্তু আমর! ছুই বিপ্লবী ভারতের জন্থ এই যোগে কিছুই 
করিতে পারিলাম না। নানাপ্রকার চিন্তা, নানা কলা-কৌশল মস্তিষ্কে নিয়ত 
জাগিয়া কেবলই চঞ্চল করিয়া তুলিতেছিল। 

অবশেষে মাথায় একটা! বুদ্ধি আসিল। আমাদের স্টেটিনের (9160112) বন্ধু 
ডক্টর হেলমৃথ ডেলক্রক, ডক্টরেট নেওয়ার পূর্ব পর্যস্ত হালেতেই ছিলেন। তিনি 
একজন বিশ্ববরেণ্য আইনজ্ঞের অধীনে আইন বিষয়ক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
'করিয়া স্টেটিনে চলিয়া গিয়াছেন। তীহার খুল্লতাত হার ক্রেমেন্স ফন্‌ ডেলব্রক 
প্রুশিয়ার স্বরাষ্ট্র সটিব। অপর এক খুক্পতাত বালিন বিশ্বধিষ্ালয়ে ইতিহাসের 
শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক । আমি হেলমুখকে একখান! পত্র দিয়া দেখিতে পারি, তিনি 
কোনো প্রকারে সরকারের সঙ্গে আমাদের সংযোগ স্থাপন করাইয়া দিতে পারেন 
কিনা। সহস! মনে হইল, তীহার সঙ্গে তিন বৎসর পূর্বে ্রাউ সিমনের 
বাড়ীতেই পরিচিত হইয়াছিলাম । ডেলক্রক তীহার বিশেষ দ্মেহভাজন ছিলেন । 
সুতরাং তাহার দ্বার! হেলমুখকে পত্র লিখাইলে তাহা ফলপ্রন্থ হইবে । 

রা্রি প্রভাতেই ফ্রাউ পিমনের বাড়ীতে চলিয়া গেলাম | তিনি প্রযপ বদনৈ 
অভ্যর্থনা! কিলেন। আমি উপবেশন কনিয়াই বিন! ভূমিকায় আমার উদ্দেশ 
ব্যক্ত করিলাম । তিনি তৎক্ষণাৎ সানন্দে প্রন্তাব সমর্থন করিলেন এবং বলিলেন; 
এখনি টেলিগ্রাম করিতেছি । তিনি লিখিলেন *-- 
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ফ্রাউ সিমন তাহার কনিষ্ঠ। কণ্ঠ এলেনকে তখনি টেলিগ্রামটি করিয়া! আসিতে 
বলিলেন । এলেন যাত্রাকালে মন্তব্য করিয়া গেলেন, «এ যেন প্রেসিভেন্ট 
জ্রুগারের নিকট কাইজারের টেলিগ্রাম! মহাবিপর্ধয়ের পূর্বাভাষ !” 

মধ্যাহ্নে চট্টোপাধ্যায় আমার গৃহেই আহার করিতে আসিয়! জিজ্ঞাসা! করিলেন, 
“তোমাকে এত বিষ দেখছি কেন ?” 

বিবিধ উদ্বেগের কথা তাহাকে বলিলাম । সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের আসর 
জমিল না। তিনি চলিয়া গেলেন। অপরাহ্ন তায় আমার বাড়ীর নীচের ছুধের 
দোকানের একটি বালিক! আসিয়৷ বলিল, “ডক্টর ! আপনাকে ফোনে ডাকছে ।” 

বুঝিলাম, কিসের ফোন। নীচে গিয়া ফোন ধবিতেই বুঝিলাম ফ্রাউ এলেন 
সিমন বলিতেছেন, “ডক্টর ! স্টেটিনের টেলিগ্রাম এসেছে, আন্থন।” 

আমি এক মুহুর্ত দেরী না করিয়া ট্রামে চাপিলাম। সিমন পরিবারে 
পৌছিতেই মাতা ও কন্তা সহান্যে সংবর্ধনা! করিলেন ও টেলিগ্রামটি হাতে দিলেন । 
ডক্টর ডেলক্রক পিথিয়াছেন £-_ 
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উপলব্ধি করিলাম, ন্যোগ পাইব। সফল হই, বিফল হই, ইতিহাস খ্যাত 
এক মহ্থাপ্রলয়ে অংশ গ্রহণ করিতে পারিব। জিজ্ঞাসা করিলাম, “আজই সন্ধ্যার 
ট্রেনে চট্টোপাধ্যায়কে বালিনে পাঠিয়ে দিই?” 

ফ্রাউ সিমন বলিলেন, “না, কাল সকালে পাঠাবেন। এই যুদ্ধকালে 
রাত্ত্িবেলায় গেলে বিপদ হতে পারে।” 

বলিলাম, “চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারের কিছুই অবগত নন, তাকে গিয়ে বলি ।* 

তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন, “খরচপত্্র কোখায় পাবেন ?” 

বলিলাম, “চলে যাবে ।* 

"আপনাদেরই ত হাত শুন্ত হয়ে এসেছে ।” তারপর কন্ঠ! এলেনকে বলিলেন, 
"ছুটি বিশ মার্কের ক্রাউন এনে দাও।* 

এলেন ক্রাউন ছুটি ( তৎকালে ৩২ টাকার মত ) আনিয়া দিলেন। আমি 
ধন্যবাদ দিয়া বিদার নিলাম। যাত্রাকালে তীহারা লক্গ্য করিলেন, আমি গৃহ 
হইতে মাথার টুপি নিয়া যাই নাই। এমন একটা উত্তেজিত অবস্থায় গিয়াছিলাম 
যে টুপির কথ! মোটেই মনে ছিল না। 


নই 


আমি চট্োপাধায়ের হ্বারদেশে টীম হইতে নাহিয়া কাহার কক্ষে উপস্থিত 
হইলাষ। তিনি তীহার পুস্তকের পাওুলিপি গোছাইতেছিলেন | হ্যাগ-নিফাইং 
ম্লাদধোগে কিছু পুঁথি ও প্রবন্ধের কপি বাধিতেছিলেন | 

আমি উপস্থিত হইয়া তাহার সম্মুখে টেলিগ্রামটি তৃলিয়! ধরিলাম । তিনি 
অপ্রস্তত হইলেন। জিজ্ঞাসা কবিলেন, "বিষয় কি? আমাকে 011গা। অফিসে 
পাঠাতে কে লিখেছেন ?” 

আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম । তিমি আনন, উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হইয়া 
উঠিলেন, বলিলেন, “ভট্টাচার্য! ভাই! তোখার দ্বারা যদি জীবন সার্থক হয় ।” 

কয়েক মূহুর্ত নীরব থাকিয়া চটোপাধায় বলিলেন, “ভট! বন্ধ! এতদিন 
কেবল শুকনো কাঠ চিবিয়েছি, কোনো বরপ বা স্বাদ উপভোগ করতে পারিনি, 
এখন তোমার কৃতিত্বে যদি দেশের কিছুটা কাজ করে জীবনটাকে সফল করে 
মরতে পারি।” 

তিনি উঠিয়া দাড়াইলেন, আমাকে কিছুক্ষণ বক্ষে ধরিয়! রাধিয়া বলিলেন, 
“আজই সন্ধ্যার গাড়ীতে বালিন চলে যাই ।” 

"আমি বলিলাম, ণনা, ফাউ সিমন আজ যেতে নিষেধ করেছেন |” 

অবশেষে স্থির হইল পবদিন প্রতাষের গাড়ীতে তিনি যাত্রা করিবেন । 

আমার কক্ষে আসিয়া উভয়ে চা পান ও জলযোগ করার কালে আলোচনায় 
ব্যাপৃত হইলাম। .ঠিক হইল আমরা জার্মেন গভর্নমেন্ট হইতে সর্যপ্রকার 
সাহায্য পাইলে অগৌণে ইউরোপ ও আমেরিকাস্থ বিপ্লবী এবং জাতীয়তাবাদী- 
গণকে বিভিন্ন পথে দেশে প্রেরণ করিব এবং দেশের সর্বত্র এক অভূতপূর্ব বিপ্লবের 
স্থটি করিব। কিন্তু এক সমস্যা দাড়াইল। ৪8ঠা আগস্ট বিদেশীদিগকে জার্মেন 
গভর্ণমেন্ট শহরে বাস করার অন্ত যে পাশ (1৫57019 0৪৫৫ ) দিয়াছিলেন, 
তাহাতে লিখিত ছিল যে পাশহোল্ডার শহর পরিবর্তন করার পূর্বে উক্ত কার্ড 
স্বানীয় পুলিশ-অফিসে জম! দিবেন এবং নৃতন কার্ড পাইলে তাহা নিয়! শহর 
পরিবর্তন করিবেন। এমতাবস্থায় চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে পূর্বোক্ত পাশ লইয়া 
বার্সিন যা! সমীচীন কি? 

সহসা তিনি গঞ্জিয়া উঠিলেন, বলিলেন, “যদি কোথাও কেহ চালে করে 
তবে তিনি ডেলক্রকের টেলিামখানা দেখাইবেন, সম্ভবত: তাহাতেই বিপদ 
কাটিয়া যাইবে । এই সমরে আমরা বান্সিন ফরেন অফিসে একখানা তার 
করিলাম, তাহার ভাষা ছিল এইরূপ £-- 
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চট্টোপাধ্যায়ের বার্জিন যাত্রা 
৩১শে আগস্ট, ভোর ৫টার সময় ত্বরিতপদবিক্ষেপে চট্টোপাধ্যায়ের কক্ষে 
যাইয়া দেখিলাম, তিনি প্রস্তত। তখন গ্রীষ্মকাল, ভোর ৪টায়ই ্ুর্যোদয় হইয়াছে, 
বাহিরে জিগ্ধ বৌদ্রালোক । 
তিনি তাহার ছোট গ্লাডস্টোন ব্যাগটি হাতে নিয়া বাটীর সম্ুখেই ট্রামে 
চাপিলেন। 
যুদ্ধকাল। আমার পক্ষে স্টেশনে যাওয়া নিরাপদ নহে বিবেচন! করিয়া 
তিনি সঙ্গে যাইতে নিষেধ করিলেন । যাত্রার প্রান্কালে বলিয়া! গেলেন, শুভসংবাদ 
থাকিলে ট্রাঙ্ক টেলিফোনে খবর দিবেন । 
দ্রারুণ উৎক্ঠার মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিতে লাগিল, কোনো সংবাদ 
নাই। সহদা পূর্ব দিনের মত দুধের দোকানের মেয়েটি আপিয়া খবর দিল, 
“ডক্টর । বালিনের ট্রাঙ্ক কল।” 
ছুটিয়া গেলাম । চট্টোপাধ্যায় জার্মেন ভাষায় বলিলেন, “ভট্টাচার্য! অবস্থা 
অকল্পি 5রূপ উসাহব্যগ্চক। কালই সকালে ফিরবো। কাজে লিপ্ত হওয়ার 
পূর্ণ সুযোগ পেয়েছি।” তারপর উৎসাহের আতিশয্যে বাধানিষেধ বিশ্বৃত 
হইয়া! বাংলায় বলিলেন,_- 
“ভট্টা ! এসেছে সে একদিন 
লক্ষ পরানে শঙ্কা না মানে” 
লাইন কাটিয়া গেল। কারণ, যুদ্ধকালে বিদেশী ভাষায় ফোন কর! 
নিষিদ্ধ। 
আপরাহু হইতে সারারাত্র আমার মনে একটি কথাই গুন: পুন: সাড়া 
দিতেছিল। রাত্রিতে ঘুম হইল ন1। ক্জীড়াচ্ছলে যে বিরাট কার্ধে হস্তক্ষেপ 
করিলাম, তাহার সাফল্য কিভাবে সম্ভব, কেবল তাহাই মনকে আলোড়িত 
করিতেছে । মাঝে মাঝে শধ্যা ত্যাগ করিয়া রাইটিং টেবিলের সন্নিকটে 
গিয়। বসিতেছিঃ বিপ্রবী এবং জাতীয়তাবাদী বন্ধুগণের তালিকার মধ্যে ছুই 
চারটি নৃতন লাম সংযোগ করিতেছি, আবার শহ্য! গ্রহণ করিতেছি। অস্থিরতার 
মধ্যে বিনিদ্ত্র রাত্রি কাটাইলাম। 
১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায়, চট্টোপাধ্যায় নারি আমার কক্গে আয়া 
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উপস্থিত হইজেন। হাত মূখ ধুইনবা ছুই চারিখণ্ড মাখনকুটি ও এক গীদ দুধ 
খাইয়া একটু সুস্থ হইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, “ভ্টাচার্য, আমন 
এতদিন কি তুলই করেছি। জার্মানীর চত্ুঃসীমার মধ্যে প1 দিই নি। সাম্য, 
মৈআী, স্বাধীনতার ধ্বজাধারী প্রবঞ্চনাক্ষারী গণতন্ত্রী ফরাসী এলাকা থেকে 
ভারত উদ্ধারের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। নিশ্চিতভাবেই আমাদের জান। ছিল 
ফান্স ও ইংলণ্ডের মধ্যে একট! গভীব মৈত্রীবন্ধন ১৯০৫ সাল থেকেই কার্যকরী 
ছিল কিন্তু তথাপি আমরা ইংলগুকে সায়েন্তা করার জন্ত তাহার অতিপ্রিয় 
বন্ধু ফ্রান্দ-এ বসেই সময়, শন্কি ও অর্থ নষ্ট করেছি ।” 

তারপর চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, “ভাই, তুমি যে বুদ্ধি খাটিয়েছিলে তার ফলে 
আমার কোনে অস্থবিধা হয়নি । 

“ফরেন অফিসে গিয়ে ব্যারন বেয়ারথাইম (8201116172) সমীপে উপস্থিত 
হলে, ব্যারন কয়েকটি কথ জিজ্ঞাসা করেই তীর গাড়ীতে করে একজন কুরিয়ারসহ 
আমাকে সারলোটেনবুর্গ (0109119060078)-এ সেফিগনী গ্রাতস (98%180) 
2142 881001001) স্টেশনের নিকটে ব্যারন ওপেনহাইম-এব বাটাতে পাঠিয়ে 
ধিলেন। 

প্ব্যারন আমাকে প্রফুল্ল বদনে অভ্যর্থনা করে তীর প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে 
আমাদের পরিকল্পনা শুনলেন। তীর চোখে মুখে আনন্দধাবা বিচ্ছুরিত 
হচ্ছিন। তিনি উঠে আমাকে বক্ষে চেপে ধরলেন, তারপর বললেন সর্বপ্রকারে 
তারা আমাদের সর্ব কার্ষে সাহায্য করবেন । 

"গ্রার একছণ্টা আলোচনার পর তিনি তীহার সঙ্গেই আমাকে মধ্যাহ- 
তোজনে পরিভৃত্ধ করলেন। এখানকার সকল দায়িত্ব মিটিয়ে তোমাকে নিয়ে 
যাবার জন্য €** মার্ক দিয়েছেন ।” 

এই বলিয়া তিনি ২৫টি ক্রাউনের একটি পুটুলী আমার হাতে দিলেন। 
তিনি উৎসাহভরে অনেক কিছু বলিলেন, সে সকল আমার অস্তরে এক অভাবনীয় 
ভাবের সঞ্চার করিল। মনে হইল আমাদের দমকল জল্পনা-কল্পনা! আত্ম নতো 
পরিপত হইতে চলিন। আমি নববলে সঞ্জীবিত হইলাম, নব উৎসাহে উদ্বীপিত 
হইলাম। ইচ্ছ! হইল হাক দিয়! দ্বেশবাসীকে বলি, 

“্ভাইসব এস, সকল ভেদাভের তুলে এস, অকঙ্গিত এক স্থযোগ 
সমূপস্থিত।" 

উভয়ে “রখাবার্তার মধ্যেই মধ্যাহ ভোঙ্গন সমাপ্ধ করিলাম। তারপর 
নিবিউটিত্তে আমাদের কর্মপন্থা আলোচন| করিলাম । ব্যারন সমীপে কি কি 
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নুযোগ হবিধা চাহিব, কি কি দাবী উত্থাপন করিব দে সকগ লিন্টন্ুক করিলাম 
ও দাবীগুলি টাইপ করিবার ব্যবস্থা করিলাম । . 

অপরাহ্ন ৩টায় আমর! উভয়ে ফ্রাউ সিমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। 
বহু তারতবাদী ইতংপূর্বে এই পরিবারে যাতায়াত করিয়াছেন। কিন্তু আজই 
প্রথম বিপ্লবী বীর বীরেন্ত্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়া উপস্থিত হইলাম। ফ্রাউ 
সিমন তাহাকে পাইয়া পরম প্রীত হৃইলেন। উভয়ে ব্যারন ওপেনহাইমের 
সঙ্গে আলোচন। সম্পর্কে কিছুক্ষণ ফরাসী ভাষায় কথ! বলিলেন । 


বার্লিন যা! 

ব্যারন প্রদত্ত ৫০* মার্কেব থলিটি হইতে আমাদের দেন! মিটাইলাম । 
চট্টোপাধ্যায় গৃহকত্রী হইতে বিদায় লইয়া তাহার পুন্তকার্দি আমার কক্ষে 
আনিয়া রাখিলেন। আমি কক্ষ ত্যাগ করিলাম। গৃহকত্রঁ বলিলেন, “এই 
যুদ্ধকালে কে ঘরভাড়া নিতে আদিবে? স্থতরাং জিনিসপত্র পুস্তকার্দি 
থাকুক |” 

যথাসময়ে আমরা ট্যাক্সিমিটারসংযুক্ত ফিটন গাড়ীতে চাপিয়া স্টেশনে 
গৌছিলাম কিন্তু যুদ্ধকালীন অবস্থার জন্য ট্রেন আপিতে ছুই ঘণ্টা দে3রি হইল। 
ট্রেন পুনঃ পুন: গতিহ্বাস করিতেছে, কখনও নিশ্চল হইতেছে। এইভাবে 
রাত্রি ১১টায় বাপিনের আনহালটার বানহৌকে পৌঁছিল। অনেক দেরিতে 
পৌছিয। দেখিলাম স্টেশনে আমাদের জন্য কেহ নাই। ব্যারন ওপেনহাইম 
চটোপাধ্যায়ের তার পাইয়! ধাহাকে ষ্টেশনে পাঠাইবেন বলিয়াছিলেন, তিনি হয়ত 
অনির্টিষ্টকাল অপেক্ষা করিয়া চলিয় গিয়াছেন। নিরুপায় হইয়া! আমরা স্টেশনের 
বিরাট বেন্তরীয় প্রবেশ করিলাম, ইচ্ছা! ছিল টেলিফোন করিব। সঙ্গে সঙ্গে 
ছুইজন পুলিশ আসিয়া আমাদের পাশ দেখিতে চাহিলেন। হালে ত্যাগ করিতেই 
আমাদের পাশ অকেজো! হইয়া গিয়াছে, তাহা ম্বীকার করিলাম। আজ 
অবস্থার পরিবর্তনে আমর! অস্বস্তি বোধ করিলাম । 

আমি একজন পুলিশকে ডাকিয়া রেন্তরণীর একপার্থে গিয়া আমাদের 
বালিনে আসার কারণ বিবৃত করিলাম এবং তাহাকে অঙ্গরোধ করিলাম ব্যারন 
ওপেনহাইমের বাড়ীতে ফোন করার জন্ত। গ্রুথমতঃ ব্যারনের প্রাইভেট 
সেক্রেটারী ফোন ধরিলেন কিন্তু পরক্ষণেই ব্যারন ফোন ধরিয়। পুলিশকে বলিলেন, 
আমাদিগকে সেই রাত্রের জন্য স্টেশনের নিকটবরতাঁ কোনে! সিিটার রাখিয়া 
পুনরায় তাহাকে ফোন করিনা বানাইতে । 


৯৪ 


এবার গুলিশহ্বয় আমাদিগকে সসন্ত্রমে দীর্ঘ কুর্দিশ করিয়া স্টেশনের সংলগ্ন 
“70161 ৬/8100114 স্থান করিয়! দিলেন । 

হোটেলের সঙ্গে রেস্তব! ছিল না। একজন ওয়েটার কিছু ভোজ আনিয়া 
দিলে তত্থাবা ক্ুন্িবৃত্তি করিয়া আমর! শুইয়া! পড়িলাম । 

ঘুমাইবার উপায় ছিল না। সাম্ত্রাজাবাদী জার্মেনীর আতিথ্য গ্রহণের 
আনন্দে হাসিয়া হাপাইয়! চট্টোপাধ্যায় কত কি যে বলিলেন, কত কি করিলেন 
ঠিক ঠিকানা! নাই। বিপ্রবী জীবনে, নানাস্থানে নানাপ্রকাৰ অবস্থার মধ্যে 
বাস করার কালে যে সব হান্যকর ঘটনার উদ্ভব হইয়াছে, সে সকলের বিবরণ 
দিয়! রাত্রি কাটাইয়া দিলেন । ভোবের দিকে একটু তন্দ্রা আসিযাছে, এমন 
সময়ে বঙ্গভাষ! প্রায় বিশ্বৃত হায়দাবাবাদী বাঙ্গালী বীরেন্দ্রনাথ গান ধবিলেন-__- 

"চিদাকাশে হলো! পূর্ণ প্রেম চন্দ্রোদয় হে 
উথলিল প্রেমসিন্ধু কি আনন্দময় হে”! 

আমি হাসিয়! মাটিতে গড়াইয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, “লগুনে 
নববৈধানিক ব্রাক্মগণেব এক সম্মেলনে সেনেদের (৬কেশনচন্দ্র সেন মহাশয়েব ) 
বাড়ীর একটি মহিল! এই সঙ্গীত মধুর কণ্ঠে গাহিয়া সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ 
করিয়াছিলেন। আমরা কতিপয় উচ্ছৃখখন উন্নার্গগামী যুবক বলিয়াছিলাম, 
সঙ্গীতট আমাদেব “কানের ভিতর দিয়া” গ্রবেশ কবিলেও মর্ম স্পর্শ করে নাই, 
হিয়াও আকুল কবে নাই। আমরা কল্পনা করিতে পারি না কোন কারণে, 
কোন অবস্থায়ই “আশাশুন্ত ভাষাশূন্য অতি স্বণ্য* চিদাকাশে পূর্ণ প্রেম চন্দোদয় 
হইতে পারে । অবশ্ঠ আমরা ভেবেছি, আমবা কেঁদেছি, বলেছি 

“এমন দিল কি হবে মা! তার। 
যবে তারা ভারা তার! বলে ছুনয়নে 
বইবে ধারা”। 

“ভাই, আজ মনে হচ্ছে, সে দিন, সে ক্ষণ এসেছে। ভারত এখনও মুক্ত, 
্বাধীন সার্বভৌম শক্তিসম্পর্ন হয়নি, তবু মুক্তিষজ্ঞে আত্মনতি দিয়ে আজন্ম 
জাল! জুড়ীতে পারবো” । তিনি গাত্রোখান করিলেন, বলিলেন-- 

"কি আনন্দ, কি আনন্দ, কি আনন্দময় 
আছি নিখিল ভূবন !” 

প্রত্াযেই হার নয়ম্যান আগিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইদিন পূর্বে 
টট্টোপাধ্যায়ের মনে ব্যারন গুপেনহাইম তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। 


১৪৭ 


কাল রাক্সে ১১ট1 অবধি স্টেশনে ছিলেন। তিনি সহাশ্ঠ বদনে আমাদিগকে 
লইয়া ট্যার্সিতে চাপিয়া বালিনের উপকণ্ঠে সোয়েনেবেয়ার্গ (9০10০67০০৪) 
পল্লীতে, তাহারই বাসভবনের সঙ্গিকটে একটি বাটার লঙ্ষুখে উপনীত হইলেন। 
বাটাটি চারিতল। আ্রিতলে ফ্রাউ বেস্লারের ফ্ল্যাটে একটি বৃহৎ অসঙ্জিত 
(10800151760) কক্ষে আমাদের স্থান হইল। নয়ম্যান বলিলেন, অধঘণ্টার 
মধ্যেই কক্ষ সুসজ্জিত হইবে । গৃহকর্ী বলিলেন, "আপনারা প্রাতঃরাশ সেরে 
নিন, তার পরেই ঠিক করে দিচ্ছি !” 

প্রাতঃকালীন সংবাদপত্র আপিয়! উপস্থিত হইল। আজ ওরা সেপ্টে্র। 
দেখিলাম, অস্ট্রো-জার্মেনীব সেনা! বাহিনীর দিকে দিকে জয় জয়কার | নয়ম্যান 
বলিলেন, “বহুপম্মানগ্রদ ভদ্রমহোদয়গণ, আপনার! প্রাতঃরাশ সেবে নিন, আমি 
ঘুরে আসছি। হাব ব্যারন বলেছেন, ১১টায় আপনাদের নিয়ে যেতে ।” তিনি 
একটি সিগারেট ধরাইয়া গলাফাটা হাসি দিয় পুনরায় বলিলেন; “কেন এ বাড়ীতে, 
এই অসঙ্জিত কক্ষে এনে তুলেছি তা পরে বলব।” 

পরে বলিয়াছিলেন, ১৯১১ সালেব শেষে কতিপয় চীন! বিপ্লবী আমাদের 
মতই উদ্দেশ্য নিয়ে এসে এ বাড়ীতে এই কক্ষেই ছিলেন । 


ব্যারন ওপেনহাইম সমীপে 

অনতিবিলদ্থে হার নয়ম্যান চলিয়া আদিলেন এবং আমাদিগকে লইয়া 
ট্যাক্সিতে ব্যারনভবনের দিকে যাত্রা! কবিলেন। ব্যারন লিফটের দ্বার পর্যস্ত 
অগ্রসর হইয়া সহাস্তে সংবর্ধনা করিলেন । অতঃপব নয়ম্যানকে বমিবার ঘরে 
রাখিয়া আমাদিগকে লইয়া প্রইভেট কক্ষে প্রবেশ করিলেন । 

হ্থার ব্যারন এই প্রথম আমাকে দেখিলেন । আমি যে তাহাদের বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়া “ডক্টর” হইয়াছি, এ জন্তই হোক, কিংবা অন্ত কোনে 
অজ্ঞাত কারণেই হোক, তাহার বিশ্বাপ যেন আমার উপর একটু বেশী বলিয়া 
আমাদের প্রত্যয় হইল। কারণটা উপলব্ধি করিতে দেরী হইল না। ব্যারন 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “বলুন ত হার ডক্টর ভট্টাটারিয়া, আপনি কি ছার ব্যালিনকে 
(881110 ) জানেন ?” 

প্হামবৃর্গ আমেরিক। লাইনের জেনারেল ম্যানেজার হ্থার ব্যালিন ?” 

ন্ছ্যা।” 

"তাকে উত্তমরূপেই জানার সৌভাগ্য হয়েছিল।” ব্যারন একট! উচ্চ হাসি 
দিয়! বাহ প্রসারিত করিয়া করমর্জন করিলেন, তারপর বলিলেন" 


৯৮ 


*তবে এবার প্রকৃত কার্ষে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, আঁশা-আকাম্ধা চরিতার্থ কন্ধার 
পূর্ণ মযোগ পাবেন। কি বলেন? হ্বা?” 

খুশি হইয়া বলিলাম, “আজে হা, হা” (9৫ 18101, 98) 

তারপর আমার্দের বক্তব্য শুরু করিতে তিনি অন্থরোধ জ্ঞাপন করিলেন। 
কিছু আলোচনার পরই তিনি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপিলেন, সীহার 
স্টেনোটাইপিন্ট ভালটাব স্টাইনহার্ট ( ৬/8191 9010109100) আসিয়া কুর্ণিশ 
করিয়! ব্যারনের পাশে একখানা আনে উপবেশন করিলেন । 

বীরেন্্রনাথ আমাদের উদ্দেস্টয, কর্মপন্থা, কর্মের প্রসার প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
বর্ণনা করিলেন । তাবপর আমব1 কিকি শর্তে কার্ষে হস্তক্ষেপ করিতে প্রস্তুত 
তাহার তালিকা ব্যারনের সম্মুখে প্রদান করিলেন। চট্টোপাধ্যায় এককপি 
রাখিলেন ও এককপি আমার হাতে বহিল। ব্যারন ত্তাহার কপি পাঠ 
করিলেন £-_ 


( শর্তগুলির বঙ্গাজবাদ ) 


১। আমরা ভারতে বিপ্লব সৃষ্টি ও চাঁলন৷ করার জন্য প্রয়োজনমত অর্থ, 
অন্বশত্ম, এমন কি আবশ্বকবোধে স্থদক্ষ সেন।ধ্যক্ষ পাইতে চাই। 

২। আমাদের সকল সহকর্মীকে অগৌণে ভারতে প্রেরণের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । 

৩। স্পাণ্ডাও (90870৪8 ) বিশ্ফোবক কারখানায় কিংবা অন্ত কোনে 
মিলিটারী বিস্ফোবক কাবখানায়, আমাদের মধ্যে যাহারা শিক্ষা গ্রহণে সমর্থ, 
তাহাদিগকে বিক্ফোরক প্রস্তত ও প্রয়োগ প্রণালী শিক্ষ! দিতে হইবে। 

৪। কীল, ব্রেমেন, লুয়েবেক € 196৮০1. ) কিংব। অন্য কোনো কারখানায় 
সামুদ্রিক মাইন (5৫8-10176 ) প্রস্তত ও প্রয়োগপ্রণালী শিক্ষা দিতে হইবে। 

৫। রাজকীয় মুদ্রপালয় (96869 07588 ) হইতে বিভিন্ন ভাষায় আমাদের 
বিবৃতি, ইন্ডাহারাদি মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

৬। অসম্ভব না হইলে ইন্তাহার প্রেরণ ও প্রচারের জন্ভত কয়েকখানা 
এরোগেন ভারতে পাঠাইতে হুইবে। 

৭। যেকোন প্রকারে *ভারতের উপফূলেঃ গোলা, গুলি, অস্বশস্ত্র এবং 
অন্তান্ যুদ্ধ সরন্কায প্রেরণের ব্যবস্থী করিতে হইবে । 

৮।| ভারতবর্ষের কারেক্সী নোটের মত ১ টাকার নোট ছাপিয়া 
দিতে হুইতব। 


১৩৪ 


৯। আমাদের অভিরচি মত বা্সিনে "ইন্দোজার্সেন কমিটি* গঠন করিয়া 
উক্ত কমিটির উপর ভারতে বিপ্লব পরিচালনার কার্ষভার অর্পণ করিতে হইবে । 

১*। আমাদের বিপ্লব সফল হইলে, ভারতে সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্র শাসন 
প্রবর্তন কর! আমাদের অভিপ্রেত হইবে, তখন অস্ট্রৌ-জার্মেন শক্তি তাহাতে 
বাধা দিতে পারিবেন না। 

১১। ভারতে বহু শক্তিশালী নৃপতি আছেন, তাহার্দের মধ্যে কোনো নৃপতি 
সমগ্র ভারতে কিংব! তাহাব রাজ্যমধ্যে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠীয় উদ্যোগী হইলে অস্ট্রো- 
জার্মেন শক্তি তাহাদিগকে সাহায্য না করিয়া, আমাদের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায়ই 
সাহায্য করিবেন। 

১২। আমাদের বিপ্লব যি কোনে! কারণে ব্যর্থ হইয়া যায় এবং বিপ্লবীরা 
যদি জার্ষেনীতে চলিয়া আসিতে চায় ও আসিতে সক্ষম হয় অথব] অস্ট্রো-জার্মেন 
শক্তি যদি তাহাদিগকে আনাইতে সক্ষম হয়, তবে বিপ্লবীগণকে নিরাপতাসহ্‌ 
আশ্রয় দিতে জার্মেনী ও অস্রিয়। বাধ্য থাকিবে । 

১৩। যদি কোনো প্রকার সন্ধির শর্তান্ুারে গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স বা! তাহাদের 
কোনে মিত্রশক্তি ভাবতীয় বিপ্লবী, জাতীয়তাবাদী, এমন কি হত্যাকারী, 
লু্নকাবী, দস্থ্য, তন্কর ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের হত্তে 
অর্পণ করাব দাবী করেন, তবে অস্ট্রৌ-জার্মেন শক্তি তাহ! অন্তায় বলিয়া 
প্রত্যাখ্যান করিবেন। ফরাপী গভর্ণমেট যেমন ১৯১০ সালে দেশভক্ত 
সাভারকরকে সাধাবণ হত্যাকারী বলিয়৷ ইংরাজের দাবীতে, ইংরাজের হাতে 
অর্পণ করিয়াছিলেন, অস্রে।জার্মেন শক্তি কিছুতেই তাহা! করিতে পারিবেন ন!। 

১৪। বিপ্লবে যোগদানকারী, অথবা রাজনৈতিক কারণে, কিংবা জেলে 
আবদ্ধ থাকায়, অথব! অন্ত কোনে। বাধা থাকায়, বিপ্লবে যোগদান করিতে অক্ষম 
ভারতবাসীও যদি বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার ফলে ও নিরাপতার জঙগ্য অস্্রোজার্ষেন 
শক্তির আশ্রয়প্রার্থী হয়, তবে তাহাদিগকেও বিনাশর্তে আশ্রক্ন দিতে অস্রিয়া ও 
জার্মেনীর গভর্ণমেণ্ট বাধ্য থাকিব্নে। 

১৫ বিপ্লবে ব্যর্থকাম বা নিহত বিপ্লবীগণের পুত্র, কণ্ঠা এবং স্ত্রী জার্মেনীতে 
আশ্রয় নিতে চাহিলে, অস্ট্ো-জার্মেন শক্তি তাহাদিগকে আশু দিতে স্তায়ত ও 
ধর্মতঃ বাধ্য থাকিবেন। 

ব্যারন ধীরভাবে শর্তগুলি পাঠ করিয়া কয্েক খিনিট নীরধ রহিলেন। 
তারপর বলিলেন, শর্তগুলির মধ্যে কোনো একটি, নিতান্ত অনভব না হইলে 
লবগুলিই জার্মেন গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক পালিত হুইবে, এই গ্রতিক্তি (৩ 
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০৫) তিনি দিতেছেন। অস্রীয়া সম্পর্কে তিনি এখনও কিছু খোষণা করিতে 
না পারিলেও, এইব্ূপ বলিতে পারেন. যে, উভয় রাজ্যের মধ্যে যে অবিচ্ছিন্ন 
সম্পর্ক রহিয়াছে তাহাতে অস্রিয়াও অবশ্ঠই প্রয়োজন হইলে শর্ত পালন করিবে । 

তারপর তিনি সহাস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আচ্ছা, ভারতীয় দেশভক্ত বন্ধুগণ, 
আপনার! ১*২ টাকার জাল নোট চাহ্য়াছেন কেন?" 

আমি উত্তর দিলাম। তিনি বলিলেন, “এই শর্তটি বাদ দিন। অর্থ না 
চালাতে পারলে আপনাদের বিপদে নিমজ্জিত করব কেন? আমরা 
কি উন্মাদ? 

তিনি আমাদিগকে মধ্যাহ ভোজনে পরিতৃপ্ত করিয়া ৭-৩০ মিঃ পুনরায় 
সশ্মিলিত হইঠে অহ্থবোধ করিলেন । আমাদেৰ প্রদত্ত বিভিন্ন ঠিকানায় ভারতীয় 
বন্ধুগণের নিকটে সংবাদ চলিয়া গিয়াছে, একথাও ব্যারন বলিলেন । সন্ধ্যাবেলায় 
নৃতন তালিকা পাওয়ার আকাহ্াও জ্ঞাপন করিলেন । আমর! বিদায় লইলাম। 


সহকর্মীর সন্ধানে 

বিগ্লবীবীব বীবেশ্্রনাথ ও আমি আজ আশাব উজ্জল আলোকে উদ্তাসিত। 
দীর্ঘকাণেব জল্পন-কল্পনা আজ বপাগি৩ হওয়ার পথে। অর্থাাব, অস্্াভাব, 
এককথায সর্বপ্রকার অভাবই দুবীভূত। স্বদেশী যুগ হইতে যে ইংবাজকে 
অপরিসীম দ্বণার চক্ষে দেখিয়াছি, যাহাদের সংশ্রব সতর্কতার সহিত পরিবর্জন 
* করিয়াছি, আজ তাহাদিগকে পরুদস্ত করার শক্তি লাভ করিলাম, এই অসথভূতিই 
আমাদিগকে বিপুল শক্তির অধিকারী করিল। 

আমরা ব্যারনের বাটার সংলগ্ন সেফিগ.নিপ্লাত্‌ল স্টেশন ছাড়িয়া এক মাইল 
দুরবতা জুয়োলজিকেল গার্ডেন স্টেশনে পদত্রজেই আপিয়াছি। বেলা তখন ৩টা, 
ক্রুত ৩০৫ যিঃ গাড়ী ধরিয়। ভালেমে চলিয়া গেলাম । কাইজার উইলিয়াম রিসার্চ 
ইনস্টিটিউটে যাইয়! অধ্যাপক বিনয় দরকানের ভ্রাতা ধীরেন সরকারকে পাইলাম 
না, তাহার গৃহ্বর্ত্রীর নাম ঠিকানা লইয়। তাহার বাড়ীতে যাইয়াও বিফল হইলাম, 
কিন্ত একখান! পত্র পিখিয়া রাখিয়া আসিলাম । 

পথে ফিন্িবার কালে টান্জী কেরসাম্পকে পাইলাম । তাহার সঙ্গে 
আলোচমা হইল। তিমি চর্টপাধ্যায়কে কখনও দেখেন নাই। আজ সন্গুধে 
পাইয়! পুলকিত হইলেম। বিস্ময়ে লক্ষ্য করিলাম, তিনি মত্তক অবনত করিয়া 
চট্টোপাধ্যায়ের পদম্পর্শ করিলেন। 

প্রথমটায় কেরসাম্প আমান প্রাতি ধিক ছিলেন, কারণ ডক্টর যোশী, 
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পর]ঈপে প্রমূখ ছাত্রগণ আমাদের বিবৃতি প্রকাশ অতান্ত অন্ঠায় হইয়াছে বলিয়া 
নিতান্তই বিক্ষু হইয়াছিলেন। তীহাদের বিশ্বাস, বীরেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রকাশিত বিবৃতিতে একথা মুদ্রিত থাকিলেও বস্ততঃ ইহ! আমারই চালাকি, 
চট্টোপাধ্যায় তখনও প্যারিসেই আছেন । তাহার নামটি এক মিথ্যা ঠিকানাসহ 
আমিই দিয়াছি। এজন্য কিছুক্ষণ কেরসাম্প আমাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিলেন। 
অবশেষে বীরেন্দ্রনাথই তাহার পরিচয় দিয়া বিবৃতি প্রকাশের কাহিনী বর্ণনা 
করিলেন ও আমাদেব পরিকল্পন! প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “আস্থন, ভারতের 
মুক্তিপন্থী বিপ্লবী বন্ধুগণ! এ স্থযোগ ছাড়বেন না। শিক্ষাবিষ্তার, সমাজ ও 
ধর্মসংক্কার-_এমন কি শিল্পবাণিজ্য গড়ে তোলা, এর কোনোটিই পরপদদলিত 
পরনির্দেশচালিত জাতিব পক্ষে সম্ভব নয়। অগ্রে চাই বিপ্লব, অত্যাচারী, 
অবিচারী, পরসর্বন্বলুঠনকারী ব্রিটিশের শাসনযন্ত্র “ভঙ্গে চূড়মার করা, আর তারপর 
ত্বতঃসিদ্ধভাবে গড়ে উঠবে সবকিছু ।” 

অধিক বলিতে হইল না । কেরসাম্প চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরিয়া! প্রতিশ্রুতি 
দিলেন, তিনি তাহার নির্দেশে দেশের জন্য জীবনপাত করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। 
এত সহজে যে চাক! ঘুরিয়া যাইবে তাহা। ভাবি নাই । দাদার বক্তৃতায় নয়, 
ব্যক্তিত্বেই ইহা সম্ভব হইল। 

কেরসাস্পের পরামর্শে আমরা আরও কতিপয় বাটীতে যাইয়া ভারতীয় বন্ধু- 
গণের সদ্ধান লইলাম, কেহই গৃহে ছিলেন না। তীহাদিগের নামে পত্র লিখিয়া 
গৃহকর্জীদের নিকটে রাধিয়া আসিলাম। 

সন্ধ্যা টা ১৫ মিঃ সময় ব্যারন আমাদিগকে আহ্বান করিলেন । কেরসাম্প- 
কে দেখিয়া এবং তাহার আমেরিক। থাকাকালের বৈপ্লবিক কার্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
গুনিয়] ব্যারন আনন্দ গ্রকাশ করিলেন। 

আমর! আরও বন্ধুবান্ধবকে সংবাদ দিবার কথ| বলিলাম। তিনি তাহার 
স্টেনোটাইপিস্টকে ডাকাইলেন ৷ এই লময়ে, ব্যারন আমাদের তিনজনের হাতে 
৩টি টাইপ কর। তালিক! দিলেম। তালিকায় ছিল জার্মেনীর তৎকালীন ২২টি 
ইউনিভার্সিটি ও ৮টি টেকনিক্যাল ইউনিভাসিটির (50001০91 00015518815 ) 
সকল ভারতীয় ছাত্রের নাম, বাড়ীর ঠিকানা ও গৃহ্কত্রীগণের নাম । ২৫শে 
আগস্ট (১৯১৪) পর্যন্ত ইহাই শেষ তালিকা, 'খৃতরাৎ প্রায় ভুলভ্রান্তিহীন। 
আমরা জার্ষেন গ্রথায় অজ্ঞ ছিলাম না কিন্ত ইহা যে এক়প,নিখু'ত তাছা 
কল্পনাতীত ছিল। 

কেরদাম্পকে পাইয়। ব্যারম আমেরিকা গদ্র পার্টি সম্পর্কে দ্বারে 
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করিলেন। গদরীদের নামের তালিকাঁও যে আমরা! দেখিতে পাইব তাহা! 
বলিলেন। হৃইজারল্য।গ, হ্লাযগু, ফ্রান্স, বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশের ভারতীয়- 
গণের তালিক! (যুদ্ধের দু-এক মাস পূর্ব পর্যন্ত সংগৃহীত ) ছু-একদিনের মধ্যেই 
তিনি আমাদিগকে দিবার আশ্বাস দিলেন । 

আমরাও কতকগুলি নাম ঠিকান! তাহাকে দিলাম, সে সকল স্থানে পত্র 
দিয়া বন্ধুগণকে সত্বর বালিনে চলিয়া আসিতে নির্দেশ দিতে হইবে । 

জার্মেনীতে অবস্থিত ভারতীয়গণকে আপিবার পূর্বে শহরের পুলিশ অফিসে 
গিয়া পত্র দেখাইতে লেখা হইত। ন্থইজা রল্যা গু, অনস্রিয়া ও হল্যাণ্ডে ধাহারা 
ছিলেন তাহাদিগকে তথাকার জার্মেন কন্সাল অফিসে যাইতে নির্দেশ দেওয়া 
হইত। তাহারা পুলিশ অফিস কিংবা কন্সাল অফিস হইতে প্ররোভ নীয় অর্থ এবং 
অন্যান সাহায্য পাইতেন। নীরবে যন্ধথের মত কার্য চলিয়াছে তাহা বেশ বোধগম্য 
ইইল। ছুই ঘণ্টা আলোচনার পর ব্যারন আমাদিগকে বিদায় দিলেন। 

সোয়েনেবেয়ার্গ-এ প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিলাম কক্ষ স্থসঙ্জিত, টেবিলের 
উপরে পুপণুচ্ছ এবং আরও অনেক আবশ্বক অনাবশ্তুক দ্রব্য গৃহের সৌষ্টব 
বর্ধন করিয়াছে । ফ্রাউ গ্রেমলার আমাদিগকে স্থরক্ষিত মস্থাসহ বিবিধ খা্ে 
পরিতৃপ্ত করিলেন। 


ধীরেন সরকার ও এন, এস, মারাঠে 

পরদিন প্রত্যুষে ৬্টার পূর্বেই ধীরেন সরকার আপিয়া উপস্থিত হইলেন। 
বীরেন্দ্রনাথ সহ আমি তাঁহার বাটাতে গিয়াছিলাম সে সংবাদ পাইয়া রাত্রিতে 
তাহার স্থনিদ্র। হয় নাই। খানিক পরেই “করপাম্পও বয়োকনিষ্ঠ এক তরুণ 
সহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সম্ভবতঃ ঠিনি ছিলেন দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । 
আগ্নেয়গিরির মত অগ্নিব্াঁ এই মহবাষ্ট্র যুবক ছিলেন এন্‌, এস্‌ঃ মারাঠে। 

প্রায় ছুই ঘণ্টাকাল আমাদের কর্মপন্থা সম্পর্কে আলোচন] হইল । ধীরেন 
সরকার একথান! বীধান খাতায় বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিলেন। আমাদের 
শর্তগুলির অঙ্গুলিপি পাঠ কর। হইলে ধীরেন সরকার সপ্রশংস হুরে বলিলেন, 
শর্তগুলিতে চট্রোপাধ্যায় এবং ভট্টাচারিয়ার দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। 

চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, “বন্ধুগুণ ! সর্যপ্রকার স্থযোগ স্থবিধা পাওয়ার নিশ্চয়তা 
পেয়েছি। এখন যদি ইতত্ততঃ করে কালক্ষেপ করি তবে দেশের ছৃর্ভাগ্য বলতে 
হবে। দীর্ঘকাল এই পথে চলেছি, অর্থাভাব, দর্ব দিকে, দর্ব বিষয়ে সহায় 
সম্বলের অভাব আমাদের প্রতিটি চেষ্টা ব্যাহত করেছে। বদ্ধুগণ | এবার 
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ইংরাজ বিধাতার বিধানে শরশয্যায় শায়িত, আহ্ন, সংগ্রামে জয়ধুক্ত হয়ে 
শৃঙ্খলিতা দলিত। দেশ মাতৃকাকে মুক্ত করি।” 

তিনি অর্ধঘণ্টাকাল জার্মেন ভাষায় বন্তৃতা দিলেন। আমরা ৪ জন শ্রোতা 
মন্ত্মুগ্ধবৎ তাহার বিপ্লবী জীবনের গোপন মর্মকথ শুনিলাম । 

সেদিন আমর! পদত্রজে, টিউব গেলে পরে ট্রেনে (রিং রেলে ) ব্যারন-ভবনে 
উপস্থিত হইলাম। ঠিক ১১টায় ব্যারন আমািগকে অভ্যর্থনা করিয়া তাহার 
চেম্বারে লইয়। গেলেন। 

সরকার ও মারাঠেকে করমর্দন করিয়াই তিনি তাহার ফাইল খুলিয়া বিবিধ 

ধবাদ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসেল, জুরিখ, জেনা, এরলাংগেণ এবং 

আরও নানাস্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদ জানাইলেন | তাহারা তাহাদের বিশ্বস্ত 
প্রতিনিধিগণ হইতে যেসব সংবাদ পাইয়াছেন তাহাও বলিলেন। কয়েকদিন পরে 
আমরা আবিষ্কার করিলাম, এই সকল প্রতিনিধি বস্ততঃ স্টেটের গুুচর ছিলেন । 
তাহারা কোডে টেলী করিয়া প্রত্যহ সংবাদ দিতেন । 

হার ব্যারন বলিলেন, "ধার৷ আসছেন, তাহাদের পৃথক পৃথক থাকার ব্যবস্থ। 
নয়ন্যান করবেন, পরে আপন।রা এক-একজন গিয়ে কথাবার্তা বলে যদি সইকর্ীঁ 
কর। উচিত বিবেচনা করেন ৩বে একসঙ্গে রাখবেন অথব। বিদায় দিবেন |” 


ডক্টর দাশগগু ও পল্লনাভম্‌ পিলাই 

পরদিন আমার বাল্যবন্ধু ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র দাশগুপ্ত বাসেল (89561), 
হইতে এবং পি; পন্মনাভন পিলাই জুরিখ হইতে আপিলেন। দাশগুপ্ত ছিলেন 
হৌফম্যান-লযা-রসে (170170808-1-7-২০০19 ) কোম্পানীর কেমিস্ট। তিনি 
যুদ্ধ ঘোষণার পরেই জার্ধেন পররাষ্্টী দণ্চরে ভারতে বিপ্লব বাধাইবার 
এক প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহার উত্তর পররাষ্ট্র দপ্তর দেয় নাই। পন্ননাভন 
পিলাইও একটি প্রস্তাব দিয়াছিলেন, তাহাকেও উত্তর দেওয়া হয় নাই। এই 
ংবাদ আমরা ব্যারন ওপেনহাইম হইতে পা ইয়াছিলাম | তিনি বলেন, “আমরা, 
জার্মেনগণ এরূপ অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তিগণের পত্রের সাড়া দিতে পারি না, 
বিশেষতঃ দুজনই নিরপেক্ষ দেশ থেকে পত্র দিয়েছিলেন ।” 

পি, পক্সনাভন পিলাই জুরিখে এক “প্রোুপ্ডিয়েন সোসাইটা" এবং তাহার 
মুখপত্র, জার্সেন ভাষায় "প্রো-ইণডিয়েন* সম্পাদন করিতেন । সিডিশন কমিটির 
রিপোর্টে, স্তাহার ভ্রাতা টম্পক রমণ পিলাইকে উক্ত ছুই কাধের জন্য কৃতিত্ব 
দেওয়] হয়'। চম্পক রমণকেই' বার্িনে প্রথম বিপ্লবী কমিটি গঠন করার 
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জনও দায়ী করা হইয়াছে । সেই কমিটির ধাহারা সভ্য বলিয়া রিপোর্টে 
বর্ণিত হইয়াছে, তম্মধো কেহই ১৯১৪ সালের ১লা অক্টোবব পর্যস্ত বা্িনে 
পদক্ষেপ করেন নাই । 

দাশগুপ্ত এবং পন্মনাভন পিলাই তাহাদের উত্তর না পাওয়ায় ক্রুদ্ধ ছিলেন 
এবং উভয়ে পৃথকভাবে হার ব্যারন ওপেনহাইমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
মনোভাব ব্যক্ত কবেন। পরে ইহারা! আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন । 


স্পাগাঁও বিস্ফোরক কারখানায় 

৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে আমরা যখন সোয়েনেবেয়ার্গে প্রাতঃরাশ করিতে- 
ছিলাম, তখন হ্যার নয়ম্যান আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, সেধিনই অপরাহ্ 
আড়াইটায আমাদেব স্পাণ্ডাও বিস্ফোরক কারখানায় যাইতে হইবে । ব্যারন 
জানাইয়াছেন, সেদিন আমর! ৯টাষ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারি। 

চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদেব পরিচিত বিপ্লবী ডক্টর বিষ স্থকৃতাঙ্কর 
( 5010621]ো )। ডর যোশী, গোপাল পরাঞ্পে, করগ্ডিকর, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র 
সেন, শ্রীসতীশচন্দ্র রাষ, শস্তাশিব রা মারাঠে, কেরসাম্প, ধীরেন সরকার ও 
আমি দুইখানা ট্যান্সিতে চাপিয। ব্যারন সম্মীপে যাত্রা করিলাম। ব্যারন 
সহকর্মীগণের পরিচয় পাইয। সানন্দে সকলের করমর্দন করিলেন । তারপর 
প্রাতঃভোজনে আপ্যায়িত করার কালে ইতিমধ্যে তীহারা কি কি করিয়াছেন 
তাহার বিবরণ দিলেন । 

আমরা প্রস্তাব করিলাম, শুপু বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়াই স্পাণ্ডাও যাইব, 
কিন্ত তিনি বলিলেন, *্দ্র-চারদিন সকলকেই নিয়ে যান, কারণ, সকলেই তাহাতে 
উৎসাহিত হইবেন।” আমরা সম্মত হইলাম | এই সময় নব|গত বন্ধুগণের 
মধ্যে কেহ কেহ আরও ভারতীয় ছাত্র এবং ব্যবস! প্রতিনিধির ( যথা ইন্ডিয়ান 
টি হাউস) নাম ঠিকানা দ্রিলেন। অতঃপর সামান্ত আলোচনার পর আমরা 
বিদায় লইলাম । 

অপরাহ্ন ১টার পূর্বেই হ্থার নয়ম্যান ছুইখানা ট্যাক্সিসহ উপস্থিত হইলেন। 
আমর] যাত্রা! করিলাম । স্পাণ্ডাও-এর বনে প্রবেশ করার সময়ে একটি ছোট ফাড়ির 
সম্মুখে ট্যাক্টি ঈাড়াইল। তথায় এক অতি দীর্ঘকায় মিলিটারী অফিসার আমাদের 
সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, প্ট্যাক্সি ছুখান! বিদায় করে দিন, অপেক্ষমান 
ট্যান্সিতে উঠুন।” আমর! নির্দেশ পালন করিলাম, নূতন ট্যাক্সিতে চাঁপিলাম। 
& মিলিটারী অফিসার ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে লাগিলেন । আকাবাঁকা পথ 
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ক্পৃওাও বনের ভিতরে চলিয়াছে, কোথাও বড় দীঘি, কোথাও অনুচ্চ পাহাড়, 
মাঝে মাঝে করগেট গোদামের সন্দূথে ও ভিতরে নানাবিধ যুদ্ধ সরঞ্জাম 
দেখা যাইতেছে। দেখিলাম, একটি দীঘির মধ্যে পনটুন ব্রীজ প্রস্তত হইতেছে, 
সারি সারি নৌকা সঙ্জিত কিয়! নৈনিকদিগকে দুর্ভেছ্চ ব্রীজ প্রস্তৃত শিক্ষা দেওয়! 
হইতেছে । কাটা তারে অঞ্চল প্রস্তত হইতেছে, ট্রেঞ্চ কাটা হইতেছে ও 
মিলিটারীগণ ট্রেঞ্চের ভিতরে আত্মগোপন শিক্ষা করিতেছে । 

আমরা কারখ।নায় উপনীত হইলাম। বিস্ফোরক দ্রব্যের একটি গোলা- 
ঘরের সম্মুখে পাইলাম একজন রাসায়নিককে, তিনি আমাদিগকে লইয়া ভিন্ন 
ধরনের বোম!, হাতবোমা, ল্যাগুমাইন, ডিনামাইট প্রভৃতি দেখাইয়া অবশেষে 
ডিনামাইট দ্বারা বুক্ষ, একটি পাক! দেয়ালের এক অংশ বিস্ফোরিত করিয়' 
দেখাইলেন। সন্ধ্যা ৬টায় আমর! বিদায় নিলাম। রাসায়নিক বলিলেন, 
পরদিন সকাল ৭টায় পৌছিতে যেন চেষ্টা করি, কারণ সে সময়ে কতকগুলি 
প্রক্রিয়া 'দখাইবেন | কিছু কিছু আমার্দিগকে হাতে কলমেও শিক্ষা! দিবেন। 

সরাসরি সোয়েনেবেয়ার্গে আসিয়া চা পান করিলাম ও ফোনে ব্যারনকে 
সংবাদ দিলাম । তিনি পরদিন প্রতুষে সকলকে লইয়া স্পাণ্ডাও যাইতে 
বলিলেন ও সেদিনই সন্ধা! "টায় চট্রোপাধ্যায়সহ তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
অন্রোধ জানাইলেন। বন্ধুগণকে কয়েকটি কার্ষভার দিয়া আমর! ট্যাক্সি 
লইয়া চলিয়া গেলাম, বন্ধুগণ ইন্তাহার মুদ্রণ বিষয়ে আলোচনা! করিলেন। 
আমরা সোয়েনেবেয়ার্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলাম । আলোচনাদি কার্ষের সুবিধার জন্য জার্মেন ভাষায় চলিত। ধীরেন 
সরকার সর্টহাও নোট নিতেন। 


ইস্তাহার রচনা 


আলোচনায় স্থির হইল, প্রথমতঃ বাংল! এবং মহারাষ্ট্র ভাষায় ছুইটি 
ইন্তাহার রচিত হইবে, তৎপর তাহা হইতেই অন্যান্য সকল ভাষায় ইস্তাহার 
মুদ্রণের ব্যবস্থা করিতে হইবে । 

চটোপাধ্যায় এবং ডক্টর স্থকৃতাঙ্কর প্রস্তাব করিলেন মহারাষ্ট্র ভাষায় 
ইন্তাহার রচপার ভার গ্রহণ করিবেন ডক্টর যোস্ট্ আর বাংল! ইস্তাহার রচনার 
ভার থাকিবে আমার উপর । ইস্তাহার কি ধরনের হইবে তাহাও স্থির হইল। 

"ভারতের মহামান্ত নৃপতিবৃন্দ ও জনসাধারণ” এইরূপ সম্বোধন করিয়া যে 
যে বিষয় উল্লিখিত হইবে তাহা সকলে স্থির করিলেন। কার্যকালে দেখা গেল 
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ডক্টর যোশী ছুই-চারি ছত্রের বেশী অগ্রসর হইতে পারেন নাই কিন্তু আমার 
ইন্তাহার পরদিন সন্ধ্যার মধ্যেই সমাপ্ত তইয়। গেল। আরও ছু-চারদিন পর 
আমার বাংল! ইস্তাহারকে মূল ইস্তাহার ধরিয়া অন্তান্ত ভাষায় রচনার ভার 
বিভিন্ন ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হইল । ডর স্থকৃতাঙ্কর ইংরেজী এবং হিন্দী, 
চট্টোপাধ্যায় উদ্ঘ ও আরবী, শ্রীমারাঠে মহারাষ্ট্র, কেবসাম্প পাশী এবং পল্ত, 
শস্তাশিব রাও তামিল ও কেরল। ডক্টর যোশী গুজরাটি ও মালয়ালী, অধ্যাপক 
শ্রীশচন্দ্র সেন গুকমুখী ও পাঞ্জাবী ইত্যাদি । 

অতিশয় হাক্কা কাগজে, বিভিন্ন ভাষায় ইস্তাহার মুক্রিত হইবে। যে 
সকল ভাষার টাইপ স্টেট প্রেসে নাই, সে সকল ভাতে লিখিয়া কিংবা ব্লকের 
সাহায্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা হইখে। বাংলা টাইপ ছিল না, আমাকেই বাংলা 
ইস্তাহারের ব্লক প্রস্তুতির জন্য কপি করিতে হইবে । 

৬ই সেপ্টেপ্বর ৫-৩০ মিঃ মধ্যেই বিপ্লবী সহকমীগণ আসিয়া সমবেত 
হইলেন। পৌনে ৬টায় গৃহ হইতে নিক্ষান্ত হইয়া সকলে স্পাণ্ডাও রওয়ানা 
হইলাম। নয়ম্যান সঙ্গে আছেন। পূর্বগিনের মত সেই দীর্ঘকায় মিলিটারী 
বন্ধু ফাড়ির সম্মুখে দণ্ডায়মান । ট্যাক্সি পবিবর্তন করিয়া নৃতন দ্রখানায় 
চাপিয়। বিস্ফোরক ল্যাবরেটরীর সম্মুখ উপনীত হইলাম। সাতটার কিছু 
পরে, অপর একজন রাসায়নিক পাইক্রিক এ্যাসিড, নাইটেথিপিরীন, ট্রাইনাই- 
ট্রোটলোল প্রস্তুতের কারিগরী দেখাইলেন। আমরা রাসায়নিকগণ এসকল 
পূর্বেই স্বহস্তে করিয়ছি, দার্শনিক এবং ভাষাতত্ববিদ্‌ বন্ধুগণ অবস্থাই কখনও 
করেন নাই, হ্ুতরাং এখন শিখিতেও পারিবেন না এরূপ বলায় ১২টাব 
সময়েই আমরা ছুটি পাইলাম । 

সোয়েনেবেয়ার্গে ফিরিয়া আসার অত্যক্পকাল পরেই হার নয়ম্যান আসিয়া 
বলিলেন, ব্যারন তাহাকে ফোনে সংবাদ দিয়াছেন যে নলেনভর্ষ প্লাতস্‌- 
এর নিকটে একটি বন্দীনিবাসে মধ্যপ্রাচ্য হইতে যুদ্ধবন্দী সমাগত হইয়াছেন। 
আমাদের দলের কয়েকজনসহ হার নয়ম্যানের তথায় যাইতে হইবে । নলেনভর্ 
প্লাতংস্‌ (বি 01167)0071 21816) বালিন শহরের মধ্যেই অবস্থিত। কেরসাস্প, 
চট্টোপাধ্যায় এবং আরও দুই তিনজন কমী হার নয়ম্যানের সঙ্গে চলিয়া 
গেলেন। তাহারা ৪টার ভ্লময় ফিরিয়া আপিয। বলিলেন, বন্দীগণ ফরাসী 
অধিকৃত আলজেরিয়া, টিউনেশিয়। ও বেলগ্িয়ামের অধিকৃত কঙ্গো! অঞ্চল- 
বালী। আজ প্রথমদিনে তাহারা বন্দীদলের মুখ্য ব্যক্তিগণের সঙ্গে বিশেষ 
আলাপ-পরিচয় জমাইতে পারেন নাই, কারণ, তাহারা পথশ্রম ও খাস্বকষ্টে 
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খবই পীড়িত, তবে ছু-একদিনের মধ্যে তাহাদের অবস্থা! একটু ভাগ হইলে 
সংযোগ স্থাপন সম্ভবপর হইতে পাবে। চট্টোপাধ্যায় ব্যারনকে এই সংবাদ 
দিলেন। তিনি বলিলেন, অবিলম্বে আমর! ছুইজন যেন আয়ার এবং 
আচারিয়া নামক ছুইজন মিউনিক হইতে আগত ছাত্রের সঙ্গে “স্থলথাইস 
বিয়ারস্ট” কা্টক্ট্রাসে এবং তৎপর “হোটেল কর্টিনেণ্টালে” গিয়া! সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদের মনোভাব অবগত হই। তৎপর টায় সকলকে লইয়া যেন তাহার 
বাটাতে গমন করি। 

এই সময়ে পর পর দুইজন মুসলমান ছাত্রের আগমনে আমতলা বিশেষ 
উৎসাহিত হ্ইলাম। প্রথম আপসিলেন আরবী ভাষাতত্ব অধ্যর্থ ভারত 
গভর্ণমেণ্টের ছাত্র মানম্থব আহম্মদ ও তৎপর ভায়দারাবাদ স্টেট স্কলার 
সিদ্দিক । উভয়েই আমাদের বিশেষ পবিচিত। এই মানন্নর আহম্মদই 
ডরর ভৃপেন্দ্রনাথ দত্তেব পুস্তকে এবং কমবেড এম, এন, রা লিখিত প্রবন্ধা- 
দিতে ডক্টর মানন্থব। সিদ্দিক ছিলেন তেজস্বী পুরুষ । ১৯১৩ সালে বালিনে 
চীন গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন মন্ত্রী ডক্টর ইয়েনকে সংবধিত করার কালে 
তিনি পুবোভাগে ছিলেন। তিনি যিশরের জাতীরতাবাদী নায়ক ফরিদ বে- 
কে সংবর্ধনার কালেও বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন । 

বিভিন্ন যানবাহন ধরিয়া সকলে পৌনে সাতটার মধ্যে ব্যারনের ভবনে 
উপস্থিত হইবেন এইরূপ নির্দেশ চট্টোপাধ্যায় দিলেন । 


ডক্টর হ্যারবার্ট মূলার 
সেদিন সান্ধা সম্মেলনে ডক্টর দাশগুপ্ত ও সি, পঞ্মনাভম পিলাই যোগ দিলেন। 
পিলাই ব্যারনের সঙ্গে কথাবার্তা বপিবার কালে উল্লেখ করেন যে, আমি 
তাহাকে উত্তমরূপেই জানি। কয়েকটি স্থানে, কয়েকটি সম্মেলনে, তিনি 
১৯১২ এবং ১৯১৩ সালে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করিয়াছেন । ব্যারন স্থির- 
নিশ্চয় হইলেন যে পিলাই মিথ্যা কথা বলেন নাই, তারপর তাহাকে কঙক্ষান্তর 
হইতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হইতে সুযোগ দিলেন। 
সভার কার্য আরম্ভ হইলে ডক্টর দাশগুপ্ত বলিলেন, তিনি ইচ্ছা করেন যে, 
চীন ভাষাবিদ্‌ ডক্টর হ্যারবার্ট মূলারকে যুদ্ধকে হইতে আনয়ন করিয়া 
আমাদের ও ব্যারনের মধ্যে লিয়াজেশ। (1181500) অফিসাররূপে নিয়োগ করা 
হউক। ইহাতে উভয় পক্ষেই স্থবিধা হইবে । 
তিনি সত্বরই তাহাকে আনাইলেন। বার্সিদের উপকে সোয়েনেবেয়ার্গের 


৯১৯৮ 


নিকটেই ভিলমাভর্ক (111৩0: নামক একটি গার্ডেন পল্লীতে, বহ 
ফলফুলে পরিবেষিত একখানা মনোরম দ্বিতল বাড়ি ছিল ডক্টর মুলার ও তাহার 
মাতার বাসস্থান । পুত্র ও মাতা উভয়েই ছিলেন হান্তকৌতুকপ্রিয়। তাহাদেরই 
বাড়িতে আমাদের কর্মকেন্ত্র স্থাপিত হইল। টেলিফোন, টাইপরাইটাপ্স, 
ডুপ্লিকেটর ইত্যাদি এবং ছুই ডজন অরিঙরিক্ত চেয়ার আদিল । আমর! উল্লসিত 
হইলাম। ডক্টর মুলারের রণক্ষেত্র হইঠে প্রত্যাগমনে তাহার বৃদ্ধা মাত। 
সন্ধষ্ট হইলেন । 

৭ই সেপ্টেপ্বর একমাত্র বৈজ্ঞানিকগণকে লইয়।৷ একখানা ট্যাক্সি সকাল ৭্টায় 
ম্পণ্ডাও শিবিরস্থ ল্যাবোরেটরীতে উপনী৩ হইল। আমর। সকলে 
70170110816 06 716£০019 প্রস্তুত করিলাম এবং 10190950010 2) 
$2০41 করিলাম | আমাদের ছুটি হইল ২টায়। 


বািনে সর্মিতি গঠন 


আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেহ খুব একট। জমকালো নাম ধিয়া সমিতি 
স্থাপনের পক্ষপাতি ছিলেন । প্যারিস হইতে যেমন “1/19091215 [81815 
ন।মে পত্ত্িক। বাহির করা হইয়াছিপ তেখনই +1)01)10812 [17061997061)0৩ 
(0011716656৮ নাম দেওয়ার প্রস্তাব কেহ কেহ করিয়াছিলেন। হ্যার ব্যারন 
অভিমত প্রকাশ করিলেন যে, তিনি খুব %001-০010018016 091)6-এর 
পক্ষপাতি, যথা “ভারতবন্ধু জাখেন সমিতি” (960650106 ৬6761) ৫067 [1601105 
[00160)। এ সমিতিতে তিনি বাপিনের প্রাচ্য তত্ববিদ অধ্যাপক লুয়েডার্পকে 
(1,880615) রাখিতে ইচ্ছুক । আমর।| পাজী হইলাম কিন্তু সপে সঙ্গে বালিনের 
অপর অধ্যাপক আন্তর্জাতিক আইনের পণ্ডিত কৌলাগকে ( &%:০10191) লইবার 
অনুরোধ করিলাম কিন্ত উপলব্ধি করিলাম কৌগারকে লইতে যেন তীহার বিশেষ 
আগ্রহ নাই। 

ডক্টর মূলার আসিয়া পৌছিতেই আমর! সমিতি গঠনে উদ্চোগী হইলাম। 
তাহারই বাটাতে সকলে সমবেত হইয়া ডক্টর স্থুকৃতাঙ্করের সভাপতিত্বে এক সভায় 
আমাদের “ভারতবন্ধু জার্জেন” সমিতি গঠিত হইল। ইহার সভাপতি করা হইল 
হামবুর্গ-আমেরিকা স্টামার ক্বাইনের জেনারেল ম্যানেজার হ্যার আলবার্ট 
ব্যালিনকে । সহ-সভাপতি ব্যারন গপেনহাইম ও ভক্টর সথকৃতাঙ্কর। ধীরেন 
সরকারকে সেক্রেটারী নির্বাচিত কর! হইল। অবশ্ট ডক্টর মৃলার ব্যারন ব্যতীত 
কোনে! জার্মেনই কোনে। সভায় যোগ দেন নাই। 
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মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 

কেরসাম্প, গিদ্দিক' মনম্থব আহম্মদ, রহমান, মজিদ, সেন ( ইনি বাঙ্গালী 
ছিলেন না, সিন্ধু দেশের অধিবাসী ), চট্টোপাধ্যা প্রমুখ সদস্তগণের সোৎসাহ 
প্রচেষ্টায় বিভিন্ন বন্দীনিবাসে সমাগত ত্রিটিশ, ফরাসী) ও .বলজিয়ান বন্দীগণের 
সঙ্গে আলাপ-মালে।চন।র ফলে সহবই তাহাদের সহিত আমাদেব সংযোগ স্থাপিত 
হইল। বিভিন্ন দেশের মুললমান নর্দ।বগণ জার্মেনীব বন্দী শিবির হইতে মুক্তি 
পাইয়। দেশে যাইতে পারিলে তীহাধেব অত্যাচারী শানকগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণ। কৰবিতে স্থিবসংকপ্প হইলেন । 

১৯১৫ সালেব জ।সুয়ারী মাসে আমাদ্র পরম উৎসাহী, আত্মত্য।গে দৃঢসংকল্প 
কেরপাম্প, সিদ্দিক প্রমুখ একদল, কিছু জার্মেন স্বেচ্ছাসেবক মধ্যপ্রাচ্যের বন্দীসহ 
খালিন ত্যাগ কবিয়! তুবস্কেব পথে এগ্রসব হইপেন। 

স্াগ্ডাও শিখিবে গমন, বালিন “উনট।রডেন লিগ্ডেন” নামক হ্থপ্রনিদ্ধ রাস্তার 
পার্থ অবস্থিত “অন্ত্রাগরে” (2988 £%5 )-এ গিয়। ত২কালীন আধুনিকতম 
অস্ত্রশস্থ পবিদর্শন ও সে সকল খুলিয়া পুনণাথ ফিট কর। ইত্যাদি কার্ষে উৎসাহী 
সদন্যগণ প্রাণ প্রত্যহ পারাধিন কাটাইতেন। খ্যাবন ওপেনহাইম ও ডক্টর মূলার 
অবিরত আমাদের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য বিধি-ব্যবস্থ। করিতেছিলেন । আমরাও 
সর্বক্ষণ আমাদের পক্ষ্যে পৌছানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলাম । এমনই 
সময়ে এক দাকণ উদ্বেগপুর্ণ সংবাদে সকলে অভাবনীয় ব্যথিত হইলাম। 
ব্যারন ফোনে চট্রোপাধ্য।য়কে ভ।কিয়! সত্ব ডক্টর ম্ুকৃতাঙ্কর, সরকার এবং 
আমাকে লইয়] তাহার সঙ্গে সাক্গাৎ করিতে বলিলেন । 

আমর! গিয়া উপস্থিত হইতেই তিনি এককপি লগ্ুনের “টাইম্‌স্‌” পত্রিকার 
লাল পেম্সিলে দাগ দেওয়া পৃষ্ঠা দেখাইলেন ৷ ব্যারনের বিধঞ্জ মুখ এবং টাইমসের 
লাল পেক্সিলে দাগ দেওয়া অংশ দেখিয়া আমর! কীপিয়া উঠিলাম £ "5০8৫ 
801981) 78551/৩ [6515091 7৫1. 038001)1 0108 03 (০ 18190 9৫ (186 
00 10111091150) 8100 92198110/7, 

( অঙ্্বাদ ) “দক্ষিণ আফ্রিকার নিরুপপ্রব প্রতিরোধকারী মিঃ গান্ধী হন 
জঙ্গীবাদ ও বর্বরতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন ।” 

উপলব্ধি করিলাম ইহ! অতীব দুংসংবাদ।৪ ব্যারনকে প্রবোধ দেওয়ার জন্ 
বলিলাম, ইহাতে কিছুই আসে যায় না। এরূপ বছ ছদ্মবেশী দেশনায়ক 
দেশবাসীকে বিভ্রাস্ত করিবে। 

ব্যারনের নির্দেশে সকল সদস্ক ভাহার বাটাতে সমবেত হইলেন। আলোচনার 
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গর আমর! বিদায় লইলাম। র্লাস্ত্রি ১১টা পর্যন্ত সর্ব বিষয়ে কার্ধারা গিরি 
করিলাম। 


গারত উপকূলে অস্ত্র প্রেরণ 
যদিও অত্র প্রেরণের বিষয়াট এড.মিরালাটর হস্ডেই ছিল তথাপি মাঝে মাঝে 
ছুই-তিন্জন নৌবিভাগীদ্ব অফিসার বিরাট ভূটিত্রাবলী (1481) সহ ব্যারনের 
কক্ষে আসিলে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ উপস্থিত থাকিতাম। লুডভিগ ফিশার 
নামক একজন অফিসারের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হইয়াছিল। উড়িস্তা 
উপকূলের চিত্র দেখিয়া কোন স্থান অস্থ নামাইবার পক্ষে উপযুক্ত তাহা আমরা 
বলিতে পারি নাই। আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের অল্পতা আমাদিগকে বিশেষ 


লজ্জ৷ দিয়াছিল। 


ভারতসমুত্রে এ্রমডেন 

১৬ই সেপ্টে অতি প্রত্যুষেই আমাদের গৃহকত্র্ণ ফ্রাউ বেসলা'র ভারত- 
সমূদ্ধে এমডেনের বিজয় অভিধানের সংবাদ দিলেন। তিনি দুই-তিনখানা 
ইদনিকপজ দিয়া গেলেন। আমবা পাঠ করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলাম। 
বক্ষণ পরেই ধীর়েন সরকার কয়েকখান| প্রসিদ্ধ দৈনিকপত্র লইয়া উপস্থিত 
ইইলেন। একে একে প্রায় সকলেই আসিয়৷ পৌছিলেন এবং প্রাতঃরাশের 
সময়ে বেশ কলরব দানা বাঁধিয়া উঠিল। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্নরপ আশা ও 
আকাহঙ্া! ব্যক্ত করিলেন। এমডেন আন্দামানে গিয়া! ভারতীয় বিপ্লবীগণকে 
মুক্ত করিলে আমাদের বিপ্রব সহজে জয়যুক্ত হইতে পারে এরূপও কেহ কেহ 
মন্তব্য করিলেন। 

আমর! ব্যারনের সঙ্গে সাঙ্গাৎ করিতে গেলাম । তিনিও "এমডেন* ব্যাপারে 
খুবই আনন্দিত হ্ইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি কোনে! প্রকার অসম্ভব প্রত্যাশ! 
করেন না, এইরূপই ব্যক্ত করিলেন। আমরা আমাদের যুগাস্তর, অঈশীলন 
প্রভৃতি দলের বিপ্লবী বীরগণ সম্পর্কে এবং মহারাষ্ট্রের বীরকেশরীগণের মুক্তি 
সম্পর্কে যে সকল জযলনা-কল্পনা করিয়াছিলাম, ব্যারন সে সকল সম্পর্কে 
আধাদিগঞ্চে কোন আশ্বীন দ্লিতে পারির্পেন না। তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ 
শ্রমতেন* এতই দুরে অবস্থিত যে তথায় ক্যাপ্টেনকে কোনো নিদেশ দেওয়া! 
প্রীয় অসপ্তব। তছুপরি অন্তান্ঠ অন্থবিধাও আছে। উরীর লুডভিগ ফিশার, 
হার ব্যালিন ও অল্টাড় সকলেই বিডি অস্থবিধার কথা বল্িলেন। আক্তর্জীতিক 
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আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্ডিত অধ্যাপক কৌলার বলেন যে, বদ্দীদিগকে মুক্ত করা 
হয়ত সহজেই সম্ভব হইতে পারে কিন্তু এমডেন তাহাদিগকে কোথায় অবতরণ 
করাইবে? নিকটবর্তাঁ বন্দর একমাত্র বাটাভিয়া। সেখানে গেলে ডাচ 
গভর্ণমেশ্ট তাহাদিগকে বন্দী করিয়। ব্রিটিশের হন্তেই অর্পণ করিবে এবং তাহাতে 
তাহাদের মৃত্যুদণ্ড অনিবার্ধ, স্থৃতরাং এ চেষ্টা একাস্ত অস্থচিত হইবে। 

নান! দিক চিন্তা করিয়া আমরা স্থির করিলাম যে, আমাদের ছইজন সদস্তকে 
অচিরে আমেরিকায় প্রেরণ করিব। তাহারা ওয়াশিংটনে জার্েন নাষ্্ীদূতের 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভারতীয় বিপ্লবীগণকে ম্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন । 
আমেরিকা হইতে অক্ববশস্ত্র, গুলি-গোলা ও সর্বপ্রকার যুদ্ধসরগ্াম ভারত 
উপকূলে প্রেরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করিবেন। নিশ্চিতভাবে না হইলেও 
আমাদের শোনা ছিল যে, আমেরিকার “গদর পার্টি”র নায়কগণ প্রচুর অর্থ ও 
অত্্শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। অনেক আলোচনার পর স্থির হইল, ধীরেন 
সরকার ও এন, এস, মারাঠেকেই আমেরিকায় প্রেরণ কর] হইবে। সরকার ছুই 
বৎসর পূর্বে আমেরিকা হইতে গ্র্যাজুয়েট হইয়া বার্জিনে আসিয়াছেন, ভারতীয় 
বিপ্লবী স্থরেন্ত্রনাথ কর, হেরম্বলাল গুপ্র, তারকনাথ দাশ প্রমুখ অনেকেই 
তাহার পরিচিত। 

*উাহাদের নামে জার্মেনী পরিত্যাগ করিয়! হল্যাণ্ডে যাওয়ার জন্য পররাষ্ট্র 
দগ্ুবের অধিনাযক হার ফন্‌ ইয়াগেো! কর্তৃক দুইখানা পাশ ইন করা 
হইল। দুইখণ্ড বন্ত্ে কতকগুপি সংখ্যা টাইপ করিয়। দেওয়া হইল। 


সেগুলি ছিল একপ £-- 
৪৩২ ৩৪৭ ন৬২ ১৩৮ | 
৫২৫ ৭৩৩ ৬৫৩ ৫৪০১ 
৩১১ ৬ ৩৭২ ৬৮৩ 


তিন লাইনে ৪টি করিয়া ৩রাশির সংখ্যা, মোট ১২টি। ইহাতে পররাষ্ট্র 
সচিব ওয়াশিংটনে জার্মেন রাষ্ট্রদুত ফন্‌ বেয়ার্ণস্টর্ক (০ 867096011)-কে 
নির্দেশ দিয়াছেন, পত্রবাহককে ২৫০* মার্কের সমতুল্য ডলার দিতে ও 
সর্বপ্রকার সাহায্য করিতে। 

২২শে সেপ্টেপ্বর তীহারা বার্লিন হইতে যাস্জ! করেন । নিউইয়র্ক পৌছিয়া 
ভাহারা ওয়াশিংটনে শিয়া জার্দেন রাষ্ট্রূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ও 
নানাস্থানে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীগখের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিতে 
সমর্থ হন। 
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অন্্রশঙ্ সরবরাহ 

কিভাবে ভারত উপকূলে স্টীমারবোঝাই অশ্বশস্থ, গোলা-গুলি প্রেরিত হইতে 
পারে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব ও এডমিরালটি বিচার-বিবেচন। করিতেছে এইরুপ 
কথাই আমরা শুনিতেছিলাম। আরও শুনিতেছিলাম যে, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
জাতির গ্টীমার চার্টার করিয়া ক্যাপ্টেনগণকে প্রচুর অর্থ দিয়া ভারতের উপকূলে 
অস্ত্শন্ত্র প্রেরণের চেষ্টা চলিতেছে । 

আকন্মিকভাবে একদিন, সম্ভবতঃ ২৩শে কিংবা ২৪শে সেপ্টেম্বর। আমাদের 
পুর্ণ অধিবেশনে ঘোষণ। করা হইল যে, অস্শপ্ব ভারত উপকূলে পৌছিতেছে এরূপ 
সংবাদ পাইলে ভার ও যাত্রা করিতে হইবে । প্রধানত: ধাহাদের নাম প্রস্তাবিত 
হইল তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কারণ প্রদর্শন করিয়া! যাইতে সম্মত হইলেন 
ন1। অবশ্ঠই ধাহারদিগকে বালিনে রাখার বিশেষ আগ্রহ হার ব্যালিন, ব্যারন 
ওপেনহাইম প্রভৃতির ছিল, তন্মধ্যে স্বকৃতাঙ্কব, পর।ঞচপে, রাও এবং আমি ভারও 
যাত্রা কবিতে স্বীকৃত হইলাম। 


চ্যান্সেলার সমীপে 

“ভারত উদ্ধার উদ্যোগ” পর্বের শুক হইতেই আমাদের প্রবল আকাথা 
ছিল কাইজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবি। উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ব্যাপারট! তাহার 
অন্থমোদিত কিন। ইহ। উপলব্ধি কর। | কিন্ধ কাইজাব পুর্ব ও পশ্চিম সীমান্তের 
যুদ্ধ পরিচালনায় বিত্রত ব্যারন পুনঃ পুন: এই কথাই আমাদিগকে বলিধাছিলেন। 
"আমি ভারত যাত্রা করিব সম্ভবতঃ এক্ন্যই তিনি আমাকে এবং চট্রোপাধ্যায়কে 
চ্যান্দেলার (প্রধানমন্ত্রী) হ্যার ব্যাথম্যান ফন্‌ হলওয়েগর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনার স্থযোগ দিলেন, কিন্তু এই সাক্ষাৎকার ও কথাবার্তায় আমাদের 
তৃপ্তি হইল না। কারণ, এত বড় একটা শক্তিশালী সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এরূপ 
নিশ্রভ হইতে পারে তাহা! আমাদের কল্পনার অতীত ছিল। 

পূর্ব সীমান্তে জেনারেল ফন্‌ হিগডেনবুর্গ অকল্লিত সাফল্য অর্জন করিতেছেন, 
পশ্চিমেও জার্মেনীর ক্রাউন প্ররিক্দ প্রমুখ ব্যাক্তিগণের চালনায় জার্মেন সেনা- 
বাহিনী দিনের পর দিন, ভ্রুত অগ্রসর হইতেছে, এই সকল সংবাদ বাঞ্জিনে 
পৌছিয়া বাগিন শহর ও স্বর দেশবাসীকে বিজয় উল্লাসে প্রদীপ্ত করিল। 
আমরাও এবার নিশ্চিত হইলাম যে গ্রেট ব্রিটেন ও তাহার মিত্রশক্তির পরাজয় 
অবশ্থস্ভাবী সুতরাং “কালনেমীর লঙ্কা ভাগের মত” ভবিষ্যৎ ভারতের শাসন 
কাঠামে। রচনায় প্রবৃত হইলাম । সহকমাঁগণ “ভারতের সংযুক্ত রাষ্ট্র” (0216৫ 
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38665 ০6 10018) গঠনের বিধি ব্যবস্থায় (00830198102) নিষুজ হইলেন! 
প্রেসিডেপ্ট উড়ো উইলসনের ইউনাইটেড স্টেটসের গঠনতন্ত্র হইতে বার্সিন 
স্টেট লাইব্রেরীতে রক্ষিত ল্যাপ্ল্যাটা, পানামা, এমন কি মনাকো এবং শ্তান- 
ম্যারিনো প্রজাতন্ত্র সংবিধান, শাসনযন্ত্র ও প্রণালীর পুত্তকাদির সাহায্যে 
একটি গঠনতন্ত্র প্রস্তত করিয়! ফেলিলেন | নির্বাচন ন! হওয়া! পর্যন্ত, হরেজনাথ 
বন্দোপাধ্যায়কে ভারতের প্রেসিডেপ্ট, পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে বালগন্জাধর তিলক, 
িলপম্ীরপে লাল! হরকিষণলাল, আইন সচিব ডর স্যার স্তকবণম্‌। অর্থসচিব 
গোপালকুঞ্চ গোখলে, বাণিজ্যসচিব স্ঠার ফিরোজ শী! মেহতা, শিক্ষাসচিব প্যার 
হাসান ইমাম ও আশুতোষ মুখার্জাঁ প্রমুখদের নাম সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত 
হইল। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী লালা লাজপত রায়, ইউ, পি-র প্রধানমন্ত্রী 
মদনমোহন মালব্য, বাংলার প্রধানমন্ত্রী অশ্বিনীকুমার দগ্ভ এবং আরও বছ নাম 
প্রস্তাবিত ও সমধিত হইল । 


আমাদের প্রস্তাবসমূহের অস্থুলিপি ব্যারন ওপেনহাইমকে পাঠান হইল। 


বজবজে কামাগাটামারু বিজ্রোহ 

“কামাগাটামারু* গ্টিীমারে যাত্রী পাঞ্জাবীগণ আমেরিকার ইমিগ্রেশন 
বিধানের কড়াকড়িতে আমেরিকায় অবতরণ করিতে না পারিয়া এবং মামলা 
করিয়াও স্থবিচার না পাইয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। সর্দার গুরুদিত 
পিং কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এই ব্যাপারে বিশেষ উত্তেজিত ছিলেন । 
যাত্রীগণ কলিকাতায় অবতরণ করিয়া! যুদ্ধকালে অসন্তষ্ট বাঙ্গালীগণের সাহাধ্যে 
একটা আন্দোলনের স্থ্ি করিতে পারেন এই আশঙ্কায় গভর্ণমেন্ট তাহাদিগকে 
বজবজ হইতে ট্রেনে চাপাইয়! সরাসরি পাঞ্জাবে পাঠাইবার উদ্ভোগ করে। 
ইহাতে যাত্রীগণ বিদ্রোহ ঘোষণ! করেন । কিছু সংখ্যক পুলিশ ও বছ বিজ্োহী 
যাত্রী হতাহত হন। 

স্বাধীনতা! সংগ্রামের ইতিহাসলেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ এই ব্যাপারে 
এবং এম্ডেনের ভারতসমুদ্রে বিজয় অভিযানের কৃতিত্ব “বার্জিন কমিটির” 
উপর আরোপ করিয়াছেন কিন্ত ইহ! সঠিক নহে । উপরোক্ত ছুইটি ব্যাপারেই 
বাল্িন কমিটির প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল ন!। “কামাগাটামার” ব্যাপারে আমেরিকার 
গদর পার্টির নির্দেশ বা সহযোগিতাও ছিল না। সর্দার গুরুদিত পিংহের 
নেতৃত্থে এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 
। ও*শে সেপ্টেম্বর অতি প্রত্যুষেই সবার আলবার্ট ন্যালিন টেলিফোনে সংখা 
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দিলেন, আমাদের বাড়ীর সম্মুখে একখানা মোটর যাইতেছে, চট্টোপাধ্যায় এবং 
আঘি যেন তাহাতে চাপিয়া তাহার বাটাতে চলিয় যাই। সঙ্গে সঙ্গেই একজন 
কুরিয়ার আসিয়া উপস্থিত হইলেন । নীচে নামিয়া! দেখিলাম, একখানা নৃতন 
"বেন্থস” (8902) গাড়ী অপেক্ষমান । আমর! হার ব্যালিনের বাটীতে গৌছিলে 
তিনিও আমাদের সঙ্গে সহযাত্রী হইলেন । গাড়ীতে বসিয়া তিনি বলিলেন, 
কাইজারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রিন্স হাইনরিখের (7০019) সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ 
হইবে, কাইজার সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না বলিয়াই এই ব্যবস্থা । 

আমরা প্রিন্সের প্যালেসে উপস্থিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রশিকপার 
্বরাষট্রসচিব হার ক্লেমেম্দ ফন্‌ ডেলক্রক উপস্থিত হইলেন। তিনিই ছিলেন 
সংযোগ স্থাপনের উদ্ভোক্তা, আমাদিগকে লইয়! তিনি প্রিন্স হাইনরিখের 
কক্ষে উপস্থিত হইলেন। গ্র্যাণ্ড এডমিরালের পোশাক পরিহিত প্রিন্স সহাস্তে 
আমাদিগকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন কিন্তু করমর্দন করিলেন না। চট্টোপাধ্যায় 
জার্মেন ভাষাতেই বক্তব্য বর্ণনা করিতে শুরু করিলেন, চট্টোপাধ্যায় বলিলেন, 
“কাইজাবের সঙ্গে সাক্ষাতের হ্থযোগ না পাওয়ায়” দুরদশা রাজনীতিবিদ 
বলিয়া খ্যাত প্রিন্সের নিকট আমাদের কার্ধে সাহায্য এবং সহযোগিতা পাওয়ার 
নিশ্চয়তা লাভ করিতে আসিয়াছেন। প্রিষ্দ ছিলেন একজন তেজদ্বী পুরুষ 
ও অতিশয় সদালাপী | অর্ধঘণ্টাকাল আমাদের সঙ্গে আলোচনা করিলেন ও 
পুনঃ পুনঃ আমাদের উভয়কে স্সেহপূর্ণ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের 
আরও কিছু বলিবার আছে কি না। ব্যারন ওপেনহাইম, হার ব্যালিন, 
ব্যাথম্যান হলওয়েল প্রমুখ ব্যক্তিগণ যেরূপ আশা ভরসা ও প্রতিশ্রতি দিয়া 
ছিলেন প্রিগ্ন সে সকলই দিলেন। কিন্তু তাহার বক্তব্যে নিশ্চয়তা কূপা়িত 
হইয়৷ উঠিল। 

পরবর্তা ডিসেম্বর মাসে শ্রীরামপুরের শ্রীজিতেন্ত্রমাথ লাহিড়ী 4. ৪5. 
আমেরিক1 হইতে আসিয়া বালিন কমিটিতে যোগদান করিলেন। তান 
কয়েকমাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯১৫ সালের মে মাসে বিখ্যাত 
বিপ্লবী শ্রীভূপেন্্রনাথ দত্ত আমেরিকা হইতে আসিয়া বাপিন কমিটির একজন 
উৎসাহী সগ্যরূপে ভার্ত-উদ্ধার কার্ধে আত্মনিয়োগ করেন। তাহার বিকৃত তখে; 
আমর! অবগত হুইন়্াছি যে তদবধি বালিন কমিটির বিধিব্যবস্থা আমূল পরিবন্তিত 
হইয়াছিল। সেই সব সম্পর্ষে আমার ব্যকিগতভাবে কোন অভিজতা মাই) 
সুতরাং সে সকল ও অস্তান্ত বিপ্লবীদের কার্ধকলাপ, উদ্চোগ আয়োজন ইত্যাদি 
বিবরণ পরবতাঁ অপর এক গ্রন্থে প্রকাশ করার আকাব্া রহিল। 


১ 


বিদায় 


৬*শে সেপ্টেধস্ ব্যারন ভবনে সান্ধ্য সন্মেলন আঙজী বিষাদভারাক্রান্ত | 
স্বং ব্যারন আমাদিগকে বিদায় দেওয়ার কালে অশ্রু বিসর্জন করিলেন । 
তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাহার অভিপ্রায় ছিল বাংলায় 
অন্ত একজন করাকে পাঠাইবেন এবং আমাকে বীর বীরেন্দ্রনাথের সহযোগী 
হিসাষে বালিনেই রাখিবেন। তাহা! সম্ভব হয় নাই, এজন্ত তিনি বিশেষ 
দুঃখ প্রকাশ করিলেন। তাহার নির্দেশে শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, সম্ভাশিব রাও 
এবং আমাকে নিদিষ্ট সংখ্যক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমৃত্ি সম্থলিত গিনি 
দেওয়া হইল। জার্মেন সীমা অতিক্রম করার জগ পররাষ্ট্রসচিব হার ফন্‌ 
ইয়াগোর স্বাক্ষরযুক্ত তিনখানা পাশ ডষ্টর হারবার্ট মুলার প্রদান করিলেন । 
আমরা ধিদায় লইলাম। 

পূর্ববর্তী এমনি এক সন্ধ্যায় এমনইভাবে বোদ্বাই-এর ডক্টর যোশী, বাংলার 
অধ্যাপক গ্রীশচন্দ্র সেন এবং আরও তিনজন বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন । 

পরদিন ১লা অক্টোবর আমাদের যাত্রা করিতে হইবে । 


4 ৯২৬ 


